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কৰিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তই আমাদের দেশের লুপ্তপ্রায়্ কবি- 
দিগের কবিতা ও জীবর্নচরিত উদ্ধারের জন্য বখাসাধ্য চেষ্টা 
করিয়াছিলেন। ইহা! বাঙ্গালা সাহিত্যের সৌভাগ্য বলিতে 
হইকে। নতুবা রামপ্রসাদ, ভারতচন্ত্র প্রভৃতি প্রাচীন 
কবিদিগের কোন কথাই আজ জানিবার উপায় ছিল না। 
তাহার পর বাবু দয়ালচন্দ্র থোব মহাশয়ও স্ব়ং কুমারহট্উ 
প্রভৃতি স্থানে গিয়া কাবরঞ্জন সম্বন্ধে অনেক' কথ! সংগ্রহ করিয়া- 
ছেন। আমরা এক্ষণে প্রধানতঃ তাহাদের লিখিত পুস্তক 
এৰং পণ্ডিত রামগাত স্থায়রত্ব মহাশয়ের “বাঙ্গাল! সাহত্য 
বিষয়ক” প্রস্তাব হইতে কাবরগ্রন রামপ্রসাদের জীবনী সংগ্রহ 
করিলাম। 

প্রপিদ্ধ হালিসহকের অন্তঃপাতী কুমারহট্ট গ্রামই কবি- 
রঞ্জনের জন্মস্থান । এস্থানে পুর্বে অনেক ঘর ধনবান কুস্তকার 
বাস কারত বলিয়া বোধ হয়। হহার নাম কুমারহট্রব। কুমারহাট! 
হয়। এক্ষণে ভথৰয় রামপ্রসাদের বাসগৃহের কোন চিন্নু নাই?) 
গুনিয়াছি, সেস্থলে পুফারণা হ্হক্াছে। কেবণ তাহার সাধনের 
পঞ্চমুণ্ডী আসনের স্থান অদ্যাবধি বর্তমান আছে। আজি 
পধ্যন্ত অনেক গায়ক মজুরী করিতে,যাইবার পুর্বে এই স্থানে 
আঁসয়া গান করে, ও মাথায় ও জিহ্বায় আসনের স্থানের 
মাটা ছু'য়াইয়া আপনার অভাষ্ট স্থানে যাইয়৷ থাকে। আজিও 
এখানকার গোক এহ আসনের স্থান পবিত্র বলিয়া, মলমৃূত্র 
ত্যাগে অপাঁবত্র করে না। কাঁবরঞ্জন স্বয়ং বদ্যাসুন্দরে তাহার 
বাসস্থানের পারচয় 1দয়াছেন, 

ধরাতলে ধন্য সে কুমারহস্ট গ্রাম । 
তার মধ্যে সন্ধপীঠ রামবুষ্ট ধাম ॥ 


হ্‌ কবিরগ্ন রামপ্রসাদের 


মণ্ডপ জাগ্রত শৈলেশ পুত্রী ষথা। 
নিশাকালে চরিতার্থ শ্রার্ঞ্ন তথা! 

কবিরঞ্রনের জন্মকাঁল ঠিক নির্ণয় কর। সহজ নছে। অনেকে 
অনুমান করেন, ১৬৪*--১৬৪৫ শকের মধ্যে কবিরঞ্জনের জন্গ 
হয়। সাধকস্জীত সংগ্রহকাঁর শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র দিংহ 
বালয়াছেন, “বহুযত্থে ইহা জানিতে পার। গিয়াছে যেঃ কবি- 
রঞ্জন ১৬৪২ শকে জন্মগ্রহণ করেন। তাহা? হইলে ১১২৭ সাল 
(ইং ১৭১৮ খীঃ অব্য) কৰিরঞ্জনের জন্মকাঁল বলিতে হুইৰে। 
সে জাজ ১৬৭ বৎসর হইল। ভারতচন্ত্র ১৬৬৪ শকে (বাঃ 
১১১৯ সালে) জন্মিয়াছিলেন। স্থতরাং ভারত কৰিরঞ্জন অপেক্ষা 
আট বৎসরের বড় ছিলেন। 

রামপ্রসাদ . বৈদ্যবংশীয় ছিলেন। মৃত দয়ালচন্দ্র ঘোষ 
মহাশয় বছ কষ্টে রামপ্রসাদের বংশাবলীর তালিকা সংগ্রহ 
করেন, এই তালিক। পরিশিষ্টে দেওয়া হইগ। ইহ] দ্বারা 
তাহার বংশ সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাক না। তাহার 
কতকগুলি গানের ভনিতায় “ঘ্বিজ” শব্দ দেখিয়া আনে- 
ফেরই ভ্রম হইতে পারে যে, বামপ্রসান্ন ব্রা্ষণ ছিলেন। এ 
জন্বন্ধে ছইরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে। প্রথমতঃ, শান্ত্রমতে 
শূদ্র ব্যতীত সকলেই দ্বিজ। বৈদ্যগণ শুদ্র নহেন, অস্ততঃ 
_ তীহারা একথা স্বীকার করেন না-_স্ুতরাৎ লীশ্রমতে তাহার! 
ভ্বজ। কিন্তু কথা হইতেছে যে, বহুকাল পূর্ব হইতেই ত 
ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কোন বর্ণই আপনাকে দ্বিজ বলিত লা। 
হ্তরাৎ রামপ্রসাদ সেরূপ করিবেন কেন। ইহার একক্প 
উত্তরও দেওয়া যাইতে পারে। ঠিক রামপ্রসাদের জীবন- 
কালে (অথবা! তাহার ছুই চারি বৎসর পূর্ব হইতে) বৈদ্যদ্দের 
মধ্যে একট! ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হয়। সকল বৈদ্য 
একত্রিত হুইয়। আপনাদিগকে ত্রাঙ্গণের ওরসজাত প্রতিপন্ন 
করিয়া উপবীত গ্রহণ করেন এবং অশৌচ কাল সংক্ষেপ 
করিয় হয়েন। রামপ্রসাদ বোধ হয় এই আন্দোলন আ্রোতে 
পড়িয়া আপনাকে দ্বিজ বলিতেন। কেহ কেহ বলেন, ছিজ 


জীবশবৃতাক্ ও 


শব্খ পরবতী যোজনা মাজ। ব্বানপ্রপাদের অনেক গান এই- 
* বু ধিকৃত হইগীঁছে॥ 
দিতীত$, হুবুত দ্বিপ্র ক্ানপ্রনাদ ফোন স্বতন্ত্র ব্যক্তি 
»ছিল্নে। এবং কাঁলঞষে হহার রচিত সংগাতি, চলিত কবি- 
 রুঞ্জনের সংগীতের ব্কহিত একীভূত হইয়া গিম়্াছে। যদি 
এ কথা সত্য হুর, তাহা হ্র্বীলে এই দ্বিজ বামপসাদ জন্বন্ধে 
কোনরূপ কথাই জান যা ন।। আঘুক্ত রামগতি শ্ায়রত্র 
মহাশর দেখাইয়াছেন যে," নালু পাটনা নামক কবিওয়ালার 
হিযেডরিনিরিরাি নাক একজন কৰি ছলেন। যথা, 
“ যেমন ঢাকের (পঠে বাজা থাকে বাজে নাকো একটা দন । 
তেমন নীলুর দলে রামগামাদ একটিন ৪ 
সুতরাং এ লে একগও অঙ্গমান করা বাহে পারে যে,এই 
রামপ্রসাদহ ভাল্পখিত ।ঘজ রাম গ্রনাত ; অথব। দ্বিজ রাঁমপ্রসাদ 
অন্ত কোন ব্যাক ও হহতে পাঁসেন। এহসপু অনুমান করিবার 
কারণ সম্বন্ধে মুত দসালচাণ ঘোন মহাশয় বণিয়াছেন যে, 
যে গকল সশীতে 'দঘঙ্গ হামগ্রমাদ ভগিত। আছে, সে সকল 
অপেক্ষাকৃত অনেক লহু 'ভাবাত্মুক্ত ও৩ব বচন ও ভরের 
বিভন্নতা অল্প, সন্দেহ নাই । বাহ] হউক এ সন্বদ্ধে প্রকৃত 
রা জানবার কোন ভপায় নাং; দযাণ বাঝু বলিয়াছেন, 
“ যদিও কবির রামপ্রসাদ ছিন্ন গামগ্রসাদের আস্তিত্ব 
সম্বন্ধে স্থির শমাহদা উপনাত হতে পার্গিলাম নাঃ তথাপি 
পশ্চিম বাগালার অন বাহগসার ভি পুব্ব বাঙ্গাণার এক 
এন |দ্জ রামগ্রগাদ ছিলেন আনার এ সকার দুর হইল 
শা)” 
এক্ষণে মে কথ। খাঝুক 1? আ স্ীলে তাহার বংশাবলী 
স্ব কি জানা বায় দেখাখাউক। কবিরঞ্জন “ বিদ্যান্নরের 
স্থানে স্থানে নিজ পুর্বপুকন ও বংখধরগণের পরিচন্ন দিয়াছেন । 
তাহা এস্থলে উদ্ধত ই । 
ধন হেত সহাহ্ণ পুর্বাপর শুদ্ধ নল 
কশর্ভিবাম তুল) কীর্তি কই. । 





৪ কাবরগ্তন বামগ্াসীদের 


দানশীল দয়াবস্ত শিষ্ট শাস্ত গুণীনস্ত 
প্রসন্ন কালিকা কৃপাময়ী ॥ 
সেই বংশ সমুস্ভত ধার জর্জ গুণঘুত 
ছিল! কত কত হৃভাঁশ ॥ 
অন[চর দ্রিনাস্তর জীান্মলেন রারমন্ 
দেবীপুজ সরল জর ॥ 
তদজজ বাম রাম মহাকাব গুণধাম 
স্দা ধারে অদগা অভয় । 
প্রসাদ তনয় তা কহে পদে কালীকার  * 
কপামন্সী মা কুক দয়া ॥৮ 
অন্তত, 
জ্যেষ্ঠা ভগ্ন) ৬বাঁন। সাক্ষাত লক্খা)দেব)। 
ধার পাঁদপদ্ম আম দাজি দন আবি ॥ 
ভগ্মীপতি ধার লক্খ্মানারায়ণ দাঁস। 
পরম বৈষ্ণব কালিকীভাগ্গ নিবাস ॥ 
ভাঁয়নেয় বুগ্ধু জগমাথকপাসাম। 
আমাতে একাস্ত ভক্তি সব্বগুণ ধাম ॥ 
সর্বাগ্রজা ভগ্রী বটে ভ্ামতী অদ্বিক]। 
তার ছুঃখ দুর কর জননী বালিকা ॥ 
গুণনিধি নাঁধরাম বেমাতেয় ভ্রাতদ। 
তারে কৃপা দৃষ্টি কর মাতা জগন্মাতা ॥ 
জগদীশ্বর/কে দয়া কর মহামায়।। 
মমানুজ বিশ্বনাথে দেহ পদছাযা ॥ 
শ্রীকবিরপ্রনে মাতা কহে ফুতাঞ্জাল। 
জ্রীরামছুলালে মাগে। দোঁহ পদধুলি ॥৮ 
আর এক বো আছে, 
“ আমতা গরমেশ্বরা অন্ধ জ্যেষ্ঠ সুতা । 
শ্রীকবিরঞ্জানে ভণে কবিতা অন্ত ॥% 
ইহ] হইতেই স্পষ্ট দেখা যায় যে, তাহার বধশের আদিপুরুষ 
কাতিবাস । ৫ ধনহেড় হহীনুদ ক দাদত]ত দয়াবস্ত ? গত্বাতি 


অীবনব্ভাস্ত। ৫ 


হইতে ৰেশ' বুঝা যায় যে, এই বংশ বেশ এশ্বর্যযশালী, দানশীল 
৭ও দুয়াধস্ত ছিল তবে রামপ্রসাদ ও তাহার পিত। নিঃস্ 
হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা * স্পষ্টই বুঝা যাঁয়_নতুবা প্রসাদ 
অতি অন্প বয়সে লেখ! পড়া ছাড়িয়া সামান্ত গোমন্ডাগিরি 
করিতে ষাইতেন না, 
" যাহা হউক কৃত্তিবাস হইতে “রামেশ্বর পর্য্স্ত আর কাহারও 
নাম পাওয়া যায় না। এই রামেশ্বর রামপ্রসাদের পিতামহ 
এবং রাম রাম তাহার পিতা ছিলেন । রাম রাম সেনের ছুই 
স্ত্রী। প্রথমা জ্ীর গর্ভে এক মাত্র পুত্র জন্মে, তাহার নাম 
নিধিরাম। দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে অস্থিক! ও ভবানী নামী ছুই 
কন্তা এবং রামপ্রসাদ ও ব্শ্বনাথের জন্ম হয়। সুতরাং 
রামপ্রসাদ রাঁম বাম সেনের চতুর্থ সন্তান" রামপ্রসাদেরও 
পরমেশ্বরী ও জগদীশ্বরখ নারী দুই কন্া, এবং রামদুলাল ও 
রামমোহন নামে ছুই পুত্র হয়। যখন বিদ্যাস্থন্দর লিখিত হয়, 
তখন কনিষ্ঠ পুত্র রামমোহন জন্মায় নাই, এ জন্ত তাহার নাম 
বিদ্যাস্্ন্দরের কোথাও উল্লিখিত নাই। রামমোহন রাম- 
প্রসাদের বৃদ্ধ বয়সের পুর । এই সমস্ত বিবরণ পরিশিষ্টের 
ভাজিকায় দেওয়। হইয়ীছে 1 
রামগ্রসাদ বাল্যকালেহ বাঙ্গালা, সংক্কত, পারস্ত ও হিশ্বি 
ভাষায় বিশেষ ঘ্যুত্পন্ন হইয়াছিলেন। তিনি এত অল্প বয়সে 
এবূপ লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন বলিয়া বিশ্ময়াপন্ন হইবার 
কোন কারণ নাই। এরূপ দৃষ্টাস্ত অনেক পাওয়া বায়। 
যৌবনের প্রারস্তেই তাহার পিতৃবিয়োগু হয়, সুতরাং সংসারের 
সমুদায় গুরুভার তাঁহার উপর পড়ে । তিনি কৌলিক চিকিৎসা 
ব্যৰসা শিক্ষা করেন নাই। অগত্যা তীহাকে চাকুরির অন্গু- 
সন্ধান করিতে হুইয়াছিল। তথন জমীদার বাঁ মহাজনের 
ঘরে ব্যতীত অন্যত্র চাকুরি হইত না। স্ুতরাঁৎ রামপ্রসাদ 
কলিকাতায় এক মুহুণ্রগিরি চাকুরি খুঁজিয়া লয়েন। বোধ 
হয় তখন তাহার বয়স ১৭1১৮ বৎসরের অধিক *্নহে। 
কোন্‌ ধনবানের গৃহে তিনি এই কর্মে নিযুক্ত হল, তাহা 


৬ কাবরঞন রামগাসাদর 


স্পষ্ট ঠিক করা যায় না। শ্রীতৃক্ত রামগতি গ্ঠীয়রত্ব মহা 
শয় বলেন খে, কাহারও মতে ভূঁকৈলাশের দেওয়ান গোকুল- 
চক্র ঘোষাল, কাহারও মতে নবরুঙ্গবুহণধিপ ছুগ্মীচরণ মিজ্রই 
তাহার প্রভু ছিলেন। বাঁমগ্রসাদ বড় স্বাধীনচেতা ছিলেন 
তাই কোথাও ভণিতায় ভার্তচন্দ্রের “« আজ্ঞা দিল কুষ্ণচন্জ্র 
ধরণীঈশ্বর ” মত তিনি তাহার পালক 'ধাজা কৃষ্ণচন্দ্র অগবা 
এই ধনবাঁন লোকের নাম করেন নাহ । কেবল কোন কোন 
স্কলের ভণিতাঁয় আছে --- 
“ শ্রীবাজকশোরাদেশে শ্রীকবিরঞ্জন | 
রচে গান মহা অন্ধের ওষধ অঞ্জন ॥” 

এই রাজকিশোর যে কে তাহা স্থির কর যায় না। ইনি 
সম্ভবতঃ তাহার প্রভু অথবা তাহার কোন বংশধর হুইতে 
পাবেন। ঙ্ 

প্রাক্তন জন্মের সংগ্কার জনাই হউক, অথবা যে কার- 
ণেই হউক, আত ভগ্সবয়সেই বাঁমগ্রসার্দের অসাধারণ কবিত্ব 
শক্তি ও ঈশ্বরভ।ত্ত মনে 'বিকাঁসত হইয়াছিল! শুনা যায় 
বে» তিনি খোল বৎসর বয়জের সময়ই অসাধারণ কবিত্ব 
শক্তি দেখাইয়াছেন । ভারতচন্দ্রও পনর বৎসর মাত্র বয়সে, 
অতি অক্সসময়ে সত্যনারায়ণের কথা রচনা করিয়াছিলেন । 
বাস্তবিক 1যনি প্রকৃত কবি তাহার এই শক্তি অতি অল্প 
বয়সেই বিকাসিত হয়। এইরূপ যাহার ভক্তি প্রভৃতি উচ্চ 
মনোবৃন্তি গাল স্বাভাবিধ, তাহাও বাল্যকাল হইতে পরি- 
ক্ষট হইতে দেখা যায়। “ সাধকেন্দ্র” বামপ্রসাদও বোধ 
হয় অতি শিশুকাঁল ' হইতেই ধর্মতীরু ও কালীভক্ত 
ছিলেন। তাই অতি অন্বয়সেই সেই ভক্তিবৃক্তি তীহার 
মনে অত্যন্ত প্রবল হইয। উঠে। অকন্থাৎ পরিবারের ভা 
তাহার উপর পতিত হওয়ায়, তিনি দিগ্বিদিকৃ বিবেচনা 
শূন্য হইয়া চাকুরী স্বীকার করিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে 
তাহার মন উঠিল না। তাহার মন ঈশ্বরে পরিপূর্ণ ছিল। 
ব্বিষস্স কন্মে মন যাইত না। তিনি সর্বদা কালীর ভাবে 
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মোহিত্ব হইয়া ধাকিতেন ! ভার ইষ্টদেবতার সঙ্গে যেন 
“সর্বদা কথা বাতা" হইত । তাহার মনের ভাব স্বতঃই 
মধুর সঙ্গীতে ব্যক্ত হটত। দে সময়ে তীহাঁর বাহ্জ্ঞান 
থাকিত না, হতরাড,হিধাবের পাকা খাতার কথাও তাহার 
- মনে থাকিত না -তাহীরই পর্র্খে অজ্ঞাতসারে দেই গানগুলি 
লিখিয়া ফেলিতেন। তিনি উল্লিখিত ব্যবসাঁদার ধনীর 
তহ্বিলদারা ও মু্ডরগিরি পাইয়াছিলেন বটে কিন্ত তিনি সে 
সকল ,বাহক কথা ভুলিয়া গিঝ কালীর তহবিলদার হইয়। 
পড়িতেন । 

এইন্ধপে কিছু দ্রিন ভাবার মুহুবিগিরি চলিপ। এক 
দিন দৈববলে, তাহার উপরিতন কর্খচারী এই সকল খাতা 
দেখিয়। ফেলিলেন। দেখিলেন যে রামপ্রপার্দ পাকা খাতা 
কীচাইয়া! ব্সিয়াছে, তাহার টারিদিকে মকৃন করিয়া কি 
হিজি বিজি লিখিয়। রাখিয়াঞে। এই কম্মগারী নিতান্ত 
ব্যবসাদার _স্ৃতবাৎ স্বলপৃষ্টি' সম্পন্ন । দে নিতান্ত অসস্তপ্ট 
হইরা এই অপকর্দের কথা তাহার প্রতুকে গিক্া 
জানাইল। | 

বাঙ্গালা শুভাদৃষ্ট বাঁপিতে হইবে বে, বামপ্রসাদের প্রভূ ধার 
গুণগ্রাহী ও ঈশ্লরপুরা্ণ ছিলেন। তিনি অত্যন্ত মনযোগের 
সহিত বাম প্রসাদের সঙ্গী তগুলি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন । 
. ইহার মধ্যে “ আমাম দে মা তবিলদারী » এই প্রথম গীতটা 
তাহাকে একেবারে মুগ্ধ করিল। তিনি বুঝিলেন বালক রাঁম- 
প্রসাদ সামান্ত নহে । তাহার জীবনের ব্রত অতি উচ্চতর-_ 
সামান্য মুহুরিগি।র কর। তাহার উপঘুক্ত নহে। তিনি তখনি 
রামপ্রনাদকে নিকটে ডাঁকিলেন। এবং অনর্থক সংসার চিন্ত। 
হইতে বিরত হইয়া, এই মহ্ভ্তর কার্যে দীক্ষিত হইতে 
তাহাকে উপদেশ পিলেন। স্থৃধু তাহাই নহে তিনি রাম- 
প্রসাদের মা।সক ত্রিশ টাকা বৃত্তি নিদ্ধারিত কুরিয়া 
দিলেন । রা 

এই ঘটনা হইতেই প্রপাদের ভাবা জীবন্র পথ পরি-” 
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স্কার হইল । ভিন এই বৃত্তি পাইয়া সংলারেক ভার হইন্ে 
মুক্ত হঈলেন। তাহারনংসাঁর বন্ধম ঘুচিল_-মন স্বাধীন হট্্ল । 
তিনি নিজ ইঠ্টদেবতার সাঁধনায়' মনযোগ দিলেন । এবং 
তাহার পরেই নিজ বাটী গিয়া তথায় পঞ্চমুণ্ডী আসন প্রস্তত 
করিয়া, রীতিমত তান্িকী কালীসাধনায় দিযুক্ত হইলেন । 
রামপ্রসাদ কোন সমক্ষে বিবাহ করেন, তাহা! ঠিক বলা যায় 
না। ইহা ব্যতীত ভণিতার কোন স্থানে তাহার স্বশুর কুলের 
নামোল্লেথ নাই। কেহ কেহ বলেন, অনুমান বাইস বৎসর 
বয়সে প্রসাদ বিবাহ করেন । তাহা হইলে এই ঘটন''র পরে 
তাহার বিবাহ হইয়াছিল ববিতে হইবে। রামপ্রপাদের 
ধারণ! ছিল থে, তিনি পুর্ধজন্মে কালাভক্ত ছিঙেন, কিন্ত 
এজন্মে তাহা, অপেক্ষা তীহার স্ত্রা অধিকতর সৌভাগ্যবতী । 
কেননা তাহার বিশ্বাস ছিল যে, ন্বপ্রযৌোগে কালী তাহার 
স্ত্রীকে দেখ! দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার নিকট কখনও প্রকাশিত 
হন নাই। তিনি একস্থলে বলিয়াছেন, 
“্ধন্ঠাদার। স্বপ্নে তার! প্রত্যাদেশ তারে । 
আমি কি অধম এত বৈমুখ আমারে ॥ 
জন্মে জন্মে বিকায়েছি পাদদপল্মে তব । 
কহিবার কথ! নব বিশেষ কি কব ॥”* 
সেষাহা হউক তিনি সাধনায় সিদ্ধ হইক্লাছিলেন বটে, 
কিন্ত মনোমত সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই । -_ 
“জ্রীমগপে জাগ্রত শৈলেশ পুত্রী যথা । 
নিশাকালে চরিতার্থ শ্রীরঞ্জন তথ] ॥ 
কিঞ্চিৎ তিষিলে ফলাপেক্ষা! ছিল কিবা । 
ক্ষীণ পুণ্য দেখি বিড়ম্বনা! কৈল শিবা ॥* 
কালী সাধনায় সিদ্ধ হইলে, কালী আসিয়! সাধকের নিকট 
প্রত্যক্ষ হন, “বোধহয় প্রদানের তত দৃর হুয় নাই, তাই তাহার 
এত আক্ষেপ। বিদ্যান্থন্দর পাঠে বুঝা যায় যে, তিনি শবসাধন! 
প্রতৃর্তি কঠিন সাধনার গুঢ় রহস্ত জানিতেন, . গুরূপদেশে 
কোন রূপ গুহা সাধনই তাহার অপরিজ্ঞাত ছিল না, বোধ 
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হয়, তিনি এই সমস্ত সাধনই করিয়াছিলেন । তিনি শব 
স্মধর্নীর বর্ণনায় বলিয়াছেন, 
"কাত নহি বলে কেহ না করিবে হেল।। 
বিষম বিষয় কাল সর্প নিয়া খেলা ॥ 
স্বকীয় ঝ্্যাণ কিন্তু চিন্তা 'কর। চাই । 
ভঙ্গীতে সঙ্ধেপে ফ্িছু কিছু কয়ে যাই ॥” 
এই সাধন। সম্বন্ধে প্রনাদের গুরু কে ছিল, তাহ! জানি- 
বার উপায় নাই। একথ! প্রসাদ কোথাও ব্যক্ত করেন 
নাঈ। কারণ 
“গুরু মন্ত্র ইষ্ট মন্ত্র পরমায়ু ধর্ম । 
ব্যক্ত করা মত নহে এসকল কর্ম ॥” 
তবে এক স্থলে তাহার ভশিতায় আছে, 
“কৃপানাথ উপদেশ প্রসাদ ভক্তের "শেষ 
প্রাণ দান দিয়! লৈতে চায় |” 
ইহাতে কেহ কেহ অনুমান করেন ষে, কপানাথ তীহার 
গুরুর নামও হইতে পারে । 
সে যাহা হুউক,"সঙ্গীতই তাহার সাধনা ও উপাসনার 
প্রধান অঙ্গ ছিলস। ধথাস্থানে আমর! তাহার বিষয় 
উল্লেখ করিব্‌ । 
রামপ্রসাঁদের বাসস্থান কুমারছষ্ট গ্রাম মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের 
জমীদারিভুক্ত ছিল। এই স্থান গঙ্গার নিকটস্থ বলিয়। মহারাজ 
এস্থানে এক ধর্মাধিকরণ ও বাযুসেবনালয় নির্মাণ করেন। 
অবসর ক্রমে তিনি মধ্যে মধ্যে এখানে আসিঙ্গ! বিশ্রাম 
করিতেন। সকলেই জানেন, তৎকালে তাহার ন্যায় গুণজ্ঞ, 
বিদ্যার উৎসাহদাতা, এদেশে আর কেহই ছিলনা! । এদেশের. 
প্রায় সকল প্রধান পণ্ডিতই তাহার সভাসদ ছিলেন। 
সকলেরই উপযুক্তমত বৃত্তি নির্ধারিত ছিল। হরিরাম,গোপাল, 
বারেশ্বর, রামেখর, শিবরাম, বলরাম, শঙ্কর, দেবল, বাণেশ্বর 
বিদ্যাপস্কার প্রতি অনেক বিদ্যাবিশারদ্রগণ তাহার সভা 
উদ্জ্রন করিঘাছিলেন। তাহার সভ্ভান মুক্ারাম, হাত বি 
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গোঁপাল ভাঁড় প্রভৃতি রসিক ও পরিহাসজ্জ লোঁকও ছিলেন। 
শুণাকর ভারতচন্ত্র রায় তাহার দ্বারা উতৎসাঁতিত হইয়। ছিলেন 
বলিয়াই, তাহার কবিতাপ্রন্গন প্রশ্ফ,টিত হইয়া! আজিও 
বাঙ্গালাকে আমোদিত করতেছে । স্থৃতরাং এ রূপ গুগ্রাহী 
লোকের নিকট যে রাঁনপ্রমাদ অধিক দিন জ্পরিচিত$থাকিবেন, 
তাহা সম্ভব নহে। | 

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ষখন কুমারহটে বাস করিতেন, তখন মহা- 
রাজা রামপ্রসাদকে আহ্বান কাঁরয়। তাহার সহিত নানী বিষয়ের 
আলোচনা করিতেন, .এবং তাহার ভক্তিপূর্ণ সঙ্গীত শুনিয়। 
পরমানন্দিত হইছেন। এ সময়ে ভাঁরতচন্ত্র কুষ্ণচক্ক্রের নিকট 
পরিচিত হন না । সেষঈট জন্য তিনি রাম প্রসাদের অসাধারণ 
কবিত্ব শক্ত ও পরমার্থক ভাব দেখিয়া তাহাকে সভাসদ করি- 
বার মূনস্থ করিলেন । [কন রামপ্রসাদ সম্পূর্ণ সংসারবিরাগী ও 
বাসনাশন্য ছিলেন । তিনি জানিতেন, পক্ষণ্ড যে স্বধন্ম 
গোয়ায় খোসামোদে । “ আমি তাই অভিমান করি, আমায় 
করেছ গো মা সংসারী ” প্রভৃতি গীতই তাঁহার পরিচয় । 
সুতরাং তিনি এই সুবিধাজনক রাজগ্রপাদ গ্রহণ করিতে 
সম্মত হইলেন না। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ইহাতে কোন ব্ধপ 
বিরক্ত শা হইনা রামপ্রসাদকে একশত বিঘা নিফর ভূমি, ও 
কেবিরঞ্জন” উপাধি প্রদান করিলেন। স্তুধু সঙ্গীতের কবিত্ব 
দেখিরা যে মহারাজ তাহাকে কবিরঞ্জন উপাধি দিয়াছিলেন, 
তাহা আমাদের বোধ হয় না। তিনি অবন্ত বামপ্রপাদের 
কবিত্ব শক্তি কাব্যের দ্বারা পরিচয় পাইয়াছিলেন। কিন্তু সে 
কাব্য এক্ষণে ছুশ্াপ্য । তাহার বিদ্যাস্তুন্দর এই ঘটনার পরে 
লিখিত হয়--কারণ ভণিতাতেই তাহা প্রকাশ আছে। 
তবে এই বিদ্যান্ুন্দরের শেষে অষ্টমঙ্গলা পাঠে বোধ হয় ষে, 
তীাভাঁর অন্য কাঁব্যও ছিল। যাহা হউক; পরে যত দূর সম্ভব 
এ কথার মীমাংসা করা যাইবে । 

কবিরঞ্রন্মের জীবনের সহিত কুমারহট্রনিবাদী অচ্যুত 
গোত্ামীর (“কহ কেহ বলেন অযোধদ্যারাম গোস্বামী) সহিত 
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কতকটা সগ্বন্ধ আছে। ইহীর চলিত নাম আজু গোৌঁসাই । 
ইনি, বৈষ্ণব ছ্বলেন- সুতরাং কালীভক্ত রামপ্রসাঁদের সহিত 
ইনার বিবাদ ছিল + বামশ্রসাদ যে গান করিতেন--অনেক সময় 
ইনি তাভাঁর পালট। স্বরূপ গাঁন বাধিতেন। অনেকে ইহীকে 
পাগল বলিত। কিন্ত ইনিও এক জন কবি, ভক্ত ও ভাবুক 
ছিলেন সন্দে নাই”। কুমারহট্টে অবস্থিতি কাঁলে মহারাজ 
কষ্ণচন্দ্র মধ্য মধ্যে রামপ্রসাদ ও আজু গোসাইকে একান্রিত 
করিয়া, তাভাদের মধ্যে দন্খ লাগাইয়। দয়! আমোদ করিতেন। 
মহারাজা বৈষ্ণবদগের উপর তত শ্রদ্ধাবাঁন ছিলেন না বলিয়াই 
হর্টক, অথবা আভ্‌ গোসাইয়ের কবিত্বশক্তি উৎসাহের উপযুক্ত 
ছিল না বাঁলয়াই হউক- তিনি তাহাকে রীতিমত উৎসাহ 
দেন নাই । 
অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এস্থলে বাঁমএ্রসাদ ও আভু গৌসাইয়ের 
উত্তর প্রত্যুন্তর দুই একটা উদ্ধত হইল। 
বামপ্রসাদের গান 1 “এসংসার ধোকার কাটি । 
ও ভাই আনন্দ বাজারে লুটি ॥- “ইত্যাদি । 
আঁজু গৌসাই _-“এণংসাঁর স্থেরে কুটি । 
ওরে খাই দাই মজা লু'টি ॥ 
যার যেমন ধন, তেম্নি ধন মন, করবে পরি পাঁটা। 
ওহে সেন, অল্প জ্ঞান, বুঝ কেবল মোটামুটা। 
ওরে ভাই বন্ধু দার জুত পিড়ি পেতে দেয় দুধের বাঁটা ॥” 
রামপ্রসাদের গাঁন।- “মুক্ত কর মায়া জালে ।” 
আজু গোসাই। “বদ্ধ কর সা খেপ্লা জালে । 
বাঁতে ঢুণ পা এডবেনা মজা মারব ঝোলে ঝালে।” 
রামও্রসাদ আভুগৌসাইকে লক্ষ্য করিয়! বলিয়াছিলেন,. 
“কন্মের ঘাট, তেলের কাট, “আর পাগলের ছাট। 
মোলেও যায় না ॥৮ 
আজু গৌসাই উত্তর দিয়াছিণেন, -- 
“কর্ম ডোর, স্বভাব চৌর, আর মদের ঘোর মলেও বায় না” 


১২ কবিরঞ্জন রামগ্ুসাদের 


রামপ্রসাদের তুস্ত্রী বৃদ্ধ বয়সে গভবর্ভী উনি জি গৌসাই 
বিদ্রপ করিয়া বলেন, 
"তুমি ইচ্ছা স্থখে ফেলে পাশ। 'কাচাপ্েছে পাকা! টা ॥১ 
এই কয়টা সামান্ত ঘটন। ব্যতীত রামপ্রসাদের জীবনের 
আর কোন ঘটনা! জানা যায় ন। বাস্তবিকৃ, ধাহাদের জীবন 
কম্মময়-_-ঘটনাই যাহাদের জীবনের প্রধান'অবলঙ্বন, তাহাদের 
» জীবনেই ঘটনাবৈচিত্র্য আছে। বীরদিগের এঁতিহাসিক 
জীবনই ঘটনাময়। নতুবা ধাহ'দের ভাবময় জীবন, বাহার 
সংসারের কোলাহল হইতে দূরে থাকিয়া, নিল্লিগ্ত ভাবে 
নিব্বিবাদে জীবন অতিবাহিত করেন, তাহাদের জীবনে বৈচিত্র্য 
* কোথায় ?-_তীহাঁদের জীবনে বহুল ঘটনার সমাবেশ কোথায় ? 
এই জন্যই অধিকাংশ কবিদিগের জীবন চরিত পাওয়। যাঁয় না। 
বাস্তবিক তাঁহাদের কৃত কাব্যের সহিত ঠাহাদিগের জীবন 
একীভূত হুইয়া যায়-_স্থতরাং কাব্য ব্যতীত তীহাদের জীবনের 
স্বতন্ত্র সত্ব! থাকে না। ভাববৈচিত্র্যেই রামপ্রসাঁদের জীবনের 
বৈচিত্রয-_কাব্য ও সংগীতে তাহার সেই ভাব পূরণস্ুন্তি 
পাইয়াছে। সুতরাং সেই কাব্য ও সঙ্কীত ব্যতীত তাহার 
জীবনের আর কিছু আমাদের জানিতে ৰাওয়া অন্যায় অথবা 
অনর্থক । যদি শক্তিবিশেষের সমাঁবেশহই আমাদের জীবন 
হয়, আর যদি সেই শক্তির ক্রিয়ার দ্বারা মানুষের মনুষ্যত্বের 
পরিমাণ করিতে হয়, তবে রামপ্রসাদের সাধনা ও সঙ্গীতে 
সেই শক্তির পূর্ণ বিকাশ ও ক্রিয়া হইয়াছিল বলিয়া, সেই সকল 
সঙ্গীত ব্যতীত রামপ্রসাদের জীবনে আর কিছুই জ্ঞাতব্য 
থাকিতে পারে ন1। 
ৰাস্তবিক রামগ্রসাদদ কোন সময়ে কত বয়সে দেহত্যাগ 
করিয়াছিলেন, তাহ! পধ্যস্তও জানা যায় না। তবে নিষ্ঠ 
সাধুপুরুষের প্রায়ই দীর্থজীবন হ্য়__রাঁমপ্রসাদের তাহাই 
হইয়াছিল সম্ভব। বিশেষত: তাহার “লাখ উকীল” অথবা 
লক্ষ সঙ্গীত রচন! করা যদি সত্য হয়, তবে অবস্ত তিনি দীর্থজীবী 
হইয়াছিলেন, নতুবা! এত গীত রচনা করা সম্ভবে না। 
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আর এক কথা-তীহার শেষ পুর হইলে বুদ্ধ বয়সের পুত্র 
বলিয়ঃ আজু গেঁঃনাই রহস্য কারয়া “ভুমি ইচ্ছা সুখে ফেলে পাসা” 
প্রভৃতি, যাহা বাঁলয়াছিল$ তাহা হুইতেও বোধ হয় যে রাম- 
প্রসাদ বৃদ্ধ বয়সেঈ মানবলীল। সম্বরণ করিয়াছিলেন। তাহার 
সঙ্ঞান “মৃত্যুর গল্পেও সেই কথা প্রমাণিত হয়-নিক্সে তাহার 
উল্লেখ করা হইয়াছেন ্ 

» সাধক রামপ্রসাঘের জীবন সম্বন্ধে কতকগুলি অলৌকিক 
উপাখ্যান আছে। অদ্যাপি অনেকে&তাহ। বিশ্বাস করেন। 
নিম্মে তাহার কয়েকটা উদ্ধ ত হইল। 

১। এক দিন রামপ্রসাদ বড়। বা।ধতেছিলেন ও আপন 
মনে গান কাঁরতোছলেন। বেড়ার অপ পাশে খাকিয়া তাহার 
কন)! জগ শ্বর। তাহাকে সাহায) করিতেছিনেন। জগদাশ্বরী 
কাষ্যান্তরে হঠ।২ সেখান হহতে চ।9য়] গেলপেন। 1কিস্ত রাম- 
প্রসাদ তাহা তদখেন শাহ কস ধর্ডা পুব্বনত বেড়ার অপর 
পাশ হইতে 1ফগাহয। দেওয়া হহতে।ছণ। জগধাশ্বগী 1ফাররা 
আ।সয়া বেড়া বাধা অনেক দুর হইয়াছে দৌখয়া-কে দাড় 
(ফর।ইয়। 1দতোঁছণ ভিজ্ঞাঁসা বাঁ্লেন। তখন রামএ্রআদ 
বাঁললেন, “ কেন মা ঙুমহু ত এভক্*ণ দাড় ফিরাহয়া তে- 
ছিলে ”। তথন রামপ্রসাধ সকল কথা জানলেন ধুঁবলেন 
যে, স্বয়ং দেবী তাহার কন্াক্পে দড়। বাইয়া! দিতেছিলেন। 

আর. একাদন রামগএ্সাদ &গঙ্গা সান কারয়া বাটা আসলে 
তাহার ৪মাতা বাঁলণেন, রামপ্রসাদ কে এক জন স্ত্রীলোক 
তোর গান শাঁনতে ,আসয়াছল, তোর দেখা না পাহয়া 
চণ্ডামণ্ডপে [ক |পাখক়া গিয়াছে? রামপ্রসাদ ভাঁক্ত গদ্গদ্‌ 
ভাবে দোথলেন, ক?খ। হহতে স্বয়ং অনপুণ। তাহার গান শুনতে 
আধিয়াছলেন। বামগ্রসাদ তখনহ আল্র বন্ত্রে মাতাকে সঙ্গে 
লইয়া “মন চল কে বারাণসী ” ইত্যাদ গান করিতে করিতে 
কাশী বাত্রা কাঁরলেন- এবং ভরবে রা কৌন গ্রামে 
গিরা সে&খাত্রি অবস্থান কাগলেন। চহ্‌ ঝাত্রতে অন্পুর্থা 
তাহাঝে কান না গজ সেই থানেহ পা শুনাহতে বলেন। 


১৪ কবিরঞ্জন রাঁমপ্রসাদের 


রামপ্রসাদ “ কাঁজ কি আমার কাশী ”“ কাজ কি রে মন যে 
কাশী” প্রভৃতি গান কারিয়া সেবার বাটা ফিরিরা'আসেন।' , 

৩। শিবা শিবারপ ধারণ কর্রয়া ভীহাঁর হস্ত হইতে 
অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন । | 

৪। তিনি গাব গাছ হইতে পন্স নাবাইঈমা কালীপুজ। করি- 
যাছিলেন। 27 

এই সকল অলৌকিক ঘটনা সন্বন্ধে প্রসাদপ্রসঙ্গ কার 
লিখিয়াছেন, “ এই সকল ঘটন1 সাংসারিক ভাঁবে অলৌকিক 
ও অসম্ভব, কিন্ত আধ্যাজ্জিক ভাঁবে নিতান্ত সঙ্গত । 

৫। রামপ্রসাদের মৃত্যু সম্বন্ধে এইরূপ জনঞ্ত আছে 
ষে, তিনি পূর্বেই আপনার মৃত্যুর কথা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। 
তদনুসাঁরে তিনি মৃত্যুর পৃব্বরাত্রে কালীপুজা করেন। পরদিন 
বিসজ্জনের সময়, আপন পরিবারদিগকে নিজ আপসবনকাল 
উপস্থিত জানাইয়া, সকলের শহিত গান গাহিতে গাহিতে 
গঙ্গাতীরে গমন করেন । এবং গঙ্গা কালী বিসজ্জন দিয়] 
অর্ধনাভি গঙ্গাজলে দীড়াইরা, চারিটা গাঁন করেন। “ কালী 
গুণ গেয়ে বগল বাজায়ে ” “বল দেখ ভাই কি হয় মলে,” 
* নিতান্ত যাবে দিন * এই তিনটা গান গাহিয়] পরে “ তারা 
তোমার আর কি আছে মনে” এই গানের “ মাগো ওমা 
আমার দফ| হল রফ! দক্ষিণাত্ত হয়েছে ” এই শেষ অংশটুকু 
গাহিবামাত্র, ত্রহ্মরন্ধ,। ভেদ কণিয়। বামপ্রমাদের প্রাণবায়ু 
বহিগ্গত হুইল। “তাহার মৃত্যু দোগে হয় নাই-ভাঁবে মৃত | 
বাস্তবিক যেমন কাঁচময় গ্রহে আবদ্ধ থাকলে” বাহিরের সমস্ত 
বস্তই নখদপণে দেখা থীয়__অথচ তাহার নিকট থাওয়া 
' যায় না-সেইরূপ সিদ্ধ পুঞ্ধগণও এই দেহ মধ্যে আবন্ধ 
থাকিয়া সমস্ত অতীন্দ্রয় বিষয়ই নখদর্পণে দেখিতে পান। 
প্রসাদ নিজ মৃত্যু সময় বুঝিবেন_-ইহ। আশ্চর্য কি? এখনও 
মধ্য মধ্যে কোন কোঁন লোকের এইরূপ আশ্চর্ধ্য মুত্যু 
কথা শুনা'গিয়াছে। 

রামপ্রসাঁদ তান্ত্রক মতাবলম্বী সাধক ছিলেন সুতরাং তিনি 


জীবনবৃতাস্ত। ১৫ 


উপাসনার অঙ্গ বোধে কিঞ্চিৎ স্থরা পাঁন করিতেন । ইহাতে 
অনেকে" তাহাকে” মাতাল বলিত-_কিন্ত তিনি তাহাতে দ্ধ 
হইতেন না। শুনা যায় একদিন তথাকার প্রসিদ্ধ অধ্যাপক 
বলরাম তর্কভূষণ তাহাকে মাতাল বলিয়! বিজ্রপ করায়, তিনি 
তাহার উত্তরে গাহিয়ুছলেন-_ 
“ুরাপান করিতে আমি 
স্থধা খাই রে কুতুহলে। 
আমার মন মাতালে মেতেছে আজ, 
ত ম্দ-মাতালে মাতাল বলে ॥ ” 

এক্ষণে কবিরঞ্জনের গ্রন্থের কথা বলা যাউক। “তাহার 
গ্রশ্থমধ্যে কবিরঞ্জন বিদ্যাস্ুন্দরই বৃহৎ ও প্রধান।” ইহু। 
ব্যতীত কালীকীর্ভনই রামপ্রসাদদের সর্বশ্রে্ঠ কাব্য। ইহা- 
তেই তাহার রচনাশক্তির বিশেষ বিকাদ দেখ। যায়। 
যৈনি সমস্ত জীবন কালীসাধনায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন, 
কালীতে আহার, কালীতে বিহার, কাঁলীতে প্রাণ মন 
সমর্পণ করিয়াছিলেন, তাহার কাঁলীকীর্তঘন যে সর্বশ্রেষ্ঠ 
গ্রন্থ হইবে, তাহাতে .কি আর সন্দেহ আছে। পণ্ডিত 
রামগতি স্তায়রত্ব বলিয়াছেন,“রামপ্রসাদের কালীকীর্তনের রচন। 
মহাকাব্যের মত সুশৃঙ্খল নিবন্ধ নহে-_-উহার অধিকাংশই 
কেবল গানময়।: প্র দকল গীতে যে অতি উৎকৃষ্ট রচনা আছে 
তাহা। সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে” 

এই দুই খানি কাব্য ব্যতীত রামপ্রসাদ কৃষ্ণকীর্তন ও 
শিবকীর্তন নামক আরও ছুই খানি কাব্য রচনা করেন। 
কিন্ত এই ছুই খানি পুস্তকই এখন পাওয়া যায় না। 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় অনেক অনুসন্ধান করিয়াও উহার 
কয়েকটি শ্লোক বই বাহির করিতে পারেন নাই । 

সে যাহা হউক, কবিরঞ্জনের পদাবলীই তাহার অতুল- 
কীন্তি। সঙ্গীত সাধনই তাঁহার জীবনের মুলমন্ত্র ছিল। 
বাল্যকাল হইতে যখনই তাহার মনে ভক্তির উদয় হইত, 
তখনই তিনি সঙ্গীতে তাহার মনোভাব প্রকাশ করিতেন। 


১৬ কাবিগ্তম রাম্গুসাদের 


প্রসাদের জীবনই ভক্তিময় ছিল, স্বতরাং তাহার মনে 
সব্বদা সেই তক্তিরই উচ্ছাস হইত। এক'রণ তাহার গীত 
রচনায় কালাকাল, স্থান অস্থান ,ছিল' না, প্রায় সর্বর্ধাই 
তাহার মুখ হইতে স্বতঃই সঙ্গীত নির্গত হইত। আমর! . 
অনেক সাধকের কথা শুনিয়াছি, তাহারা নিজ ইষ্টদ্েবতার 
পুজার পরে প্রত্যহ তাহার. মহিমাব্যঞ্রক সঙ্গীত রচন। 
করিয়া! প্রথমে তাহা গ্রান কারয়া তবে আসন হইতে 
উঠিতেন। কবিরগ্রন যে স্ধু পুজার পর এক্ূপ গীত 
ব্লচনা করিতেন, তাহা নহে--ষখনই তাহার মনে ভাক্তির 
উচ্ছাস হইত, তখনি সঙ্গীতে তাহা ব্যক্ত করিত্তেন। 
রামপ্রসাদ এইরূপ মুখে মুখে অব্লালাক্রমে গান রচনা! 
করিতে পারতেন বলয় লোকে তাহাকে সিদ্ধ পুরুষ 
বলিত। সঙ্গীরচনা করিতে তাহাকে তিলাদ্ধও ভাবিতে 
হইত না। তি!ন কখনও পরকে জন্তষ্ট করিবার মানসে, 
বা যশস্বী হইবেন বলিয়া সঙ্গীত রচনা কাঁরতেন না। 
তিনি যে অবলীলাক্রমে সঙ্গীত রচনা কাঁরতে পারিতেন, 
তাহার প্রমাণ স্বরূপ ছুহ একটি ঘটনা উদ্ধৃত হহল। 
কোন সময়ে রথ যাত্রা উপলক্ষে গাজা নবকৃষ্ণ হাম্প্রসাদের 
সহিত বেড়াহতে বেড়াহতে তাহাকে রথ সম্বন্ধে গান শুনাহতে 
আদেশ কাসিজেন। 
রামপ্রসাদ তথনি গাইলেন, 
“কালী কালা বল রসনারে। 
এঁ যট্চক্র রথ মধ্যে শ্যামা মা মোর 1বরাজ করে ॥” হত্যাঁদ 
আর একাদন মহাঁরাজী নব$ষ্ণ দৌলষাত্রা উপলক্ষে 
প্রসাদকে গান কারতে বাঁললেন। প্রসাদ গাঁহলেন, 
“হৃদ্কমল-মঞ্চে দোলে করাল বদনা শ্যাম।। 
মন গবনে দোলাহছে দিবস রজনী) ওম ॥৮ 
কান সময়ে পামএএসাদ চড়ক দেখতে 1গয়। ভাবে বিভোর 
হইক্সা গাছিলেন, 
ওর মন চড়কী চড়ক কর এ খোর সংসারে ॥ 


জীবনবৃতীস্ত । | ১৭ 


একদা রামপ্রসাদ কাশী গিয়্াছিলেন। তিনি ৩থায় 
সমুদবাক্ঈ দেবতা দেখিলেন-_কিন্তু বেণীমাধব দর্শন করেন নাই। 
তখন অন্নপূর্ণা বেণীমাধৰরূপে স্বপ্নে রামপ্রসাদকে দেখা 
'দিলেন। ঘুম ভাঁঙগিলেই বামপ্রসাদ গাহিলেন, 

“কালী হঙ্সি মা রাঁসবিহারী। 
নটোবর বেশে বৃন্দান্বনে 1 

দেবী অন্নপুণ্ার আদেশে তাহাকে গান শুনাইতে কাশী 
যাইতে বাইতে, পথিমধ্যে স্বপ্নে অন্নপূর্ণাকে গান শুনাইবার 
আদেশ পাইয়া তত্ক্ষণাৎ যে গান গাইয়াছিলেন, তাহা আমর! 
পূর্বেই বলিয়াছি। 

ইহা। হইতেই স্পষ্টই দেখা যায় যে'রামপ্রসাদ অসংখ্য সঙ্গীত 
রচন। করিয়। গিয়াছেন। তিন কখন স্বরচিত সঙ্গীত কাগজে 
কলমে লিখিয়া রাখিতেন না--আর তখন বোধ হয় সেরূপ 
রীতিও ছিল না। বিশেষ তিনি বোধ হয়, এক সঙ্গীত কখন 
ছইবার গাহিতেন না। কারণ তিনি শাক্তসাধনার জন্য 
প্রত্যহ নূতন সঙ্গীত রচনা করিতেন। রচিত সঙ্গীত কেমন 
হইল, তাহ। তাহার ভাবিয়া দেখিবারও অবসর ছিল না। 
ষে সকল সঙ্গীত অন্য লোকে তাহার নিকট শুনিয়া ভাল 
বোধে অভ্যাস করিত, তাহাই ক্রমে লোক পরম্পরায় প্রচলিত 
হইয়াছে। বাকী সমস্ত স্গীতই আর পাইবার উপায় নাই। 
বোধ হয় যে, তাহার সঙ্গীতের এক সহআংশও এখন পাওয়া 
দুষ্ষর, আবার যাহ1 পাওয়া যায়, তাহারও পাঠে অনেক ব্যতি- 
ক্রম হইয়৷ গিয়াছে। 

প্রসাদের একটা গানে “লাক ।উকীল করেছি খাড়া” এই 
কথার উল্লেখ আছে । ইহাতে অনেকেই ,অনুমান করেন যে, 
তিনি লক্ষ গাত রচনা! করিয়াছিলেন। বান্তবিক তিনি যেরূপ 
শিশুকাল হইতেই সাধনা ও সঙ্গীত রচনা আরম্ভ করিয়া- 
ছিলেন, ও যেরূপ বুদ্ধ বয়স পধ্যস্ত জীবিত ছিলেন ৰোধ হয়, 
তাহাতে যে তিনি যে লক্ষ সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন, তাহ 
আশ্যব্য নহে। 


১৮ কবিরপ্তম রামগ্াসাদের 


কবিরপ্রন সঙ্গীতে বড়ই ভক্ত ছিলেন। বিদ্যান্ুন্দরে যেস্থলে 
শবসাঁধনার বর্ণনা করেন, সেস্থলে তিনি আপনার ভাবে ক্সাঁপনি 
মুগ্ধ হইয়! নিজের সঙ্গীতপ্রিরতাঁর পরিচয় দিয়া বলিয়াছেন, -- 

“গ্রন্থ যাঁবে গড়াগড়ি গাঁনে হব মত্ত ।৮ 

স্থধু বে প্রসাদ সঙ্গীত রচনা করিতেন, তাহা নহে। তিনি 
নিজ রচিত সঙ্গীতগুণি আন স্থন্মবু করিয়াণ্গাহিতেন। তাঁহার 
. কগস্বর তত মিষ্ট ছিল না সত্য । কিন্তু নিজ রচিত গানগুলি 
গাহিয়। পাধাঁণকেও দ্রব করিতে পারিতেন। বিশেষতর তাহার 
প্রসাদী সুর” এত সহজ ও এত হদ্দষভেদী যে, তাহাতে 
লোকে সহজেই মোহিত হয, অথচ যে আদ, স্জীত জীনে 
না, সেও তাহা গীহিতে পীরে । অভি অল্প বয়সেই রামপ্রসাদ 
এই স্থুর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইহার দ্বারাই তাহার ভাবু 
কতাঁর যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় । রামপ্রসাঁদ যে বলিয়া ছিলেন, 

“ন বিদ্যা সঙ্গীত পর” 

তাহা যথার্থ বটে। তাহার নিকট কাৰ্যও সঙ্গীত অপেক্ষা 
নিকৃষ্ট, এই জন্যই তীহার বিদ্যান্গন্দর অপেক্ষা সঙ্গীত এত 
উৎকৃষ্ট হইয়াছে । 

কবিরঞ্জনের গানের মোহিনী শক্তি সম্বন্ধে এইরূপ গল্প 
আছে যে,তিনি একদ মহারাজ! কৃষ্ণচন্দের সহিত সুরসিদা- 
বাদে বেড়াইতে খিয়াছিলেন। সেখানে তিনি নৌকায় গঙ্গা- 
বক্ষে বিচরণ করিতে করিতে এক মনে গান গাহিতে 
ছিলেন। ঘটনাক্রমে পাষণ্ড সিরাজ সেই জময়ে জল- 
বিহারে বহির্গত হইয়াছিলেন। তিনি রামপ্রসাদের গান 
শুনিয়া একেবারে মোহিত ' হইলেন, এবং তীহাকে নিজ 
নৌকায় ডাকাইয়া আনিয়া গাঁন করিতে বলেন। 

রামপ্রসাদ প্রথমে হিন্দী গান গাহিলেন। নবাব তাহাতে 
সন্তষ্ট না হইয়া বপিলেন, “না ও গান নয়, এর নৌকায় যে 
গান গাহিতেছিলে, সেই গান গাও ।” তখন রামপ্রসাদ 
প্রসাদী সুরে গান ধরিলেন। নিষ্ঠর, বিধন্া, মূর্খ সিরা- 
জের মন একেবারে বিগলিত হইয়া গেল। 


জীবনরুভাত্ত | ১৯ 


যাহ! হউক, এস্কলে পদাদের পরাবশীর সমালোচনা কর! 
আমাদের উদ্দেশ্য*নহে। তিনি কোন শ্রেণীর সাধক ছিলেন, 
তাহাই আভাষে বুঝাইবার লনা এস্ৰন্দে এত কথা বল! হইল । 
এক্ষণে কবিরঞ্জন বিদ্যান্থন্দর কিরূপ সামগ্রী, এবং প্রসাদ কোন 
শ্রেণীর কবি ছিলেন, তা গাই দেখা যাউক । 


কবিরঞ্জীনের স্শ্ীশলী । 
(পরিশিষ্ট 1) 


রামেশ্বর সেন। 


1 
রাম রাম সেন 
] 


(প্রথম। স্ত্রীর গর্ভে ) (দ্বিতীয়া বীর গর্ভে ] 
1 তি ও 





নিধিরাঁম। । না রি | 
“অন্বিকা ভবানী ০ সেন বিশ্বনাথ । 





পরমেশ্বরী ধা সেন জগদীশ্বর রাষমোহন সেন 
| 


গু 


| | | 
বাঁচক্দ্র সেন জয়নারায়ণ সেন ছুর্গীদ্াপ সেন 
! 
গোপালকুষ্জ সেন 


শা 


র্‌ | 
কালা্টাদ দেন গোরা্টাদ সেন কালীপদ সেন। 


“কাব্যৎ যশশেত্্তে ব্যব্হারবিদে শিবেতরক্ষ তয়ে, 
ন্দাঃপ্র[নরৃত্তয়ে কান্তাসম্মিতয়োপদেশ যুজে |” 
কাব্যপ্রকাশ। 


কবিরপ্রন বাঁমগ্রঘাদ [ঘ আবার, একখানি বিদ্যান্থন্দর 
নিখিয়াছেন, তাহা! অনেকেই জানেন ন।। হনত কাট! 
শুনিয়া অনেকে বিশ্িত হইবেন । বাহার ন্যায় ভক্ত সাধক 
বাঙ্গালয় অতি অনট জন্িঝাছেন নুধু বাঙগাল। কেন, সন্ত 
জগতের সাহিত্য খু'ঁজিমাও বাহার ভক্তিরপাস্মক গানের তুলনা 
মিলে না-বাহার পৰবলী শুনিলে পাঁধগ্ডের মনেও ভক্তিরসের 
আবিভাব হয়-সেঈ বাম গরনাদ থে বিদ্যা্ত্বরের ন্যায় কাব্য 
লিখিঝ। গিমাছেন অনেকের হয়ত এ কথা বিশ্বাস করিবার 
ইচ্ছা হইবে না । ৃ 

নান। কারণে ককিরগ্রব বিদান্ন্দর এতদিন নুপুপ্রার ছিল। 
বাঙ্গানী পাঠক্ক ব্বাব্বই ভক্ত বামপ্রনাৰকে চাহিত কৰি 
রামপ্রনাদকে চাঠিত ন।। বাপ্গাপা পাঠন্ক ভক্তরপ্রন রামপ্রসা- 
দে গানেই মোহিত থাকি বিবরন রাঁমপ্রদাদের দিকে 
তত লক্ষা কৰে নাই। এজ রাৰ প্রনাদ ,ছু্ মূর্ভিতে বাঙ্গালা 
পাঠকের নিকঈ এেধ। দিনাছিবেন। ভক্ত, সাধক, সঙ্গীত- 
রচয়িতারূপ অপুন্দদ মূর্তিতে তিনি বাঙ্গালী পাঠককে ভুশাইয়া 
রাখিমাছিলেন _কাঙ্গেই তাছারা তাহারা কবিমৃ্তি দেখিতে 
বপন পা নাস এই কনা কম কন উহার বির্যান্ন্দৰ 
বাঞ্া নী পাঠকেৰ নিকট অপবিচিন হয়া পড়িমাছে। 

আরও একটী বড় উুকতর কারণ ঘগাছে। ভারতের 
বিদ্ম্থন্বরের নিকউ কবিরপন বব্যাঙ্ন্দর প্রতিযোগিতার 


২  কষিকা । 


হাবিষা গিয়াছে । বাঙ্গালা মাহিত্যের--অন্ততঃ প্রাচীন বাঙলা 
সাহিতোোর মধ্যে, ভাবতের বিদ্যানুন্দরই প্রধান রসাত্মুক কাব্য । 
কবিরঞ্জনের রস ভারতের ন্যায় এত যধুর--এত অধিক ও এত 
তৃপ্তিকর নহে । জোকে বাইজীর নাচ গাঁন ফেলিয়া কপদীয়। 
কালওয়াতের গাঁন শনিবে কেন ?, গোলাৰ পাইলে পক্সের 
আতঘ্রাণ লইবে কন? '9ডিষ্চপম লাবেগ্ার ফেলিয়া! চন্দন 
চুয়া মাখিবে কেন? ভারতের কাবতা-ন্ুন্দরা যেন পুর্ণষোবন। 
রম্ণা--আপনার যৌবনে আপনি মোহিত -আপনার রসে 
আপনি মত্ত--আপনার বিলাসে আপনি গব্বিত।, তাহার 
যৌবনের চঞ্চলভা আছে, সৌন্দর্যোর মোহিনী খক্তি আছে -- 
তাহার বসের ছড়াছড়ি ঢগাঢল আছে তাহার বিলাসে 
আবেশমদ্ মুততা আছে। দে সৌন্দধ্যে বুঝি যোগীরও মন 
টলে-সে বিশামে বুঝি সাধকের প্রাণেও শালনা জন্মে। 
কাবরঞ্জনের কিতা, যুব্গা |কন্ত প্রোঢ়া। তাহার যৌবনে 
চাঞ্চলা নাই, তাচার রম উদছ্বলিয়া পড়ে না-তাহার বিলাসে 
মত্তত! নাই-_সে ভঙ্গি নাই তাহার সৌন্দর্য্যে আবেশ নাই । 
যে রদ আছে তাং বড় গভীর*-বড় চাপা, স্থানে স্থানে 
ফন্ত নদার ম্যাক অন্তঃশীলা। কাজেই লোকে ভারতের রলম্য় 
কবিতার প্রাত যেরণ আকষ্ট *ইযাছিণ -কবিরঞ্জনের কবিতায় 
ততদূর হয় নাই। এই বদের উপর ভারতের ছন্দের মাধুরী, 
ব্ণনার কাএগাও-শান্ের পাত্রিশাট্য--মলক্কীরের চাকটিক্্য- 
ভারতে কবিভ-নুন্দরী য্ষ। পীশব্ত। যুবতাঁ, তেমনি অতি 
সন্দরব্ূপে বক্ত্রালঙ্কারভ্রাষত।, ঈতরাং লোকে আর চায় কি? 
কবিরঞনের কাঁবত ছুন্দনা ধেষন এদিকে প্রৌড়।, তেমনি 
আবার শ্রন্বররূণে বন্গপিক্কত। ্ি | সুতরাং সে প্রভাবসুন্দনীও 
কে সাধাদণের মন তত আকুষ্ট হইবে কেন? 

কিন্তু সাধারণের মন আকুই *উক আর না হউক, যে গুণজ্ব, 
যে বাহিরের চাকাঢঃকা আকৃষ্ট না হর, সে তাহাতে মোহিত 
হয়” কবিরঞ্জনে” কবিত। হধ্যে অন্তঃশীলা যে এস বহিতেছে 
তাহ স্থুলদর্শী দেখিতে পায় ন।--বাহা আবরণ ০5? করিয়া 


সঁমিকা । ঙ 
সে বসের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারিলে রসান্বাঁদন হয় না। 
সফলেই ভ জানেন জর্গে উঠিতে হইলে ভুর্গম সিঁড়ি ভাঙিতে হয়, 
নতুবা স্বর্ে যাওয়া যায়না। , কবিরঞ্জনের কাব্যন্থর্গে যাইতেও 
সেইব্ূপ কিছু কষ্টভেষ্টা আছে । কাজেহ সহজে লোকে সে কষ্ট 

*্বীকার করে না। 
কবিরঞ্জন বিদ্বাস্থন্দরে যে খসের প্রাধান) আছে, তাহা 
সাধারণ কাঁব্যরদ হইতে কিছু স্বতন্ত্র। আন কাল লোকে 
যাহাকে কাব্য বলে, তাহাতে ভাক্ত, কক্ষণা, ধন্মভাবের সমাবেশ 
থাকে না। থাক্ষিণেও তাহা সাধারণ পাঠকের নিকট আদৃত 
হয় না। বোধ হয় এই কারণেই প্রাচীন অলঙ্কাববেত্তাগণ 
ভক্তির্সকে কাব্যরসের সহিত গণন। করেন নাই। কিন্তু 
প্রকৃত কাব্যে ভক্তিরসের সমাবেশ থাকে? ধর্মের, সত্যের, 
জ্ঞানের নিগুঢ় তত্বের আশ্রোচনা থাকে । *প্রকৃত কাব্য 
কাহাকে বলে, ভাতা ভারতচন্দ্রের কাব্য সমালোচনায় দেখান 
হইয়াছে । সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুগ্নেখ 1নজ্রয়োজন। 
তবে সাধারণ লোক কাব্য বাঁণনে যাহ] বুঝে তাহা স্বতন্ত্র। 
কথাটা একটু ভাল করিয়া বুঝা আবশ্তক । 
সাধারণ লোকের কে ধর্মের কথা--জ্ঞানের কথ বড় 
কটু বোধ হ্য়-সকলে সেরূস আস্বাদনে আখ পায় না। থে 
সকল বাহা বিষয় আমাদের এত্যক্মসিদ্ধ হয়, যাহ। দেখিয়। বা 
শুনিয়া আমরা আমোদ পাই-কাঁব্যে ভাহারই বন পাইলে 
আমবী সুখ বৌধ করি । অতন্দ্র (বিধজের আলোচনা, আমা 
দের নিকট ভাল লাগে না। কাব্য বাহ্প্রক্কতির দর্পণ স্বরূপ 
হইলেই. তাহাতে আমর। মোহত হই। কাব্যে আমাদের 
ন্যায় লৌকের্‌ চরিত্র চিত্র, সাধারণ মনোবৃতির ক্রয়, সাধারণ 
১; লোকের কাধ্য-প্রণালী চিত্রত থাকলে, তাহাকেহ আমরা 
; প্ররুত কাব্য বলি। নতুবা অমানুষ চরিত্র, অলৌকিক ঘটনা, 
অতীক্ক্রিয় বিষয়ের সমাবেশে কাব্যের সৌন্বধ্য নষ্ট হয় এই 
আমাদের ধারণ।। আমর! ঝড় স্থুলঘরশী, বাহজগতের আকধণ 
হইতে মনকে টাঁনিয়া লইতে পার না। তাই কাব্যেও বাহা- 





৪ সমিক। 1 
জগত ব্যতত আর বিছু চাই না। তাহার পর আমাদের মন 
সংসার সমুদ্রে গাড়ির গবৃভি আঁবর্ডে বড়ই হাবুডুবু খাইতে 
দেখিলে স্থখী হই। তাই সাধারণ লোক কাব্যে এইক্প শ্বভ(ৰ 
বর্ণনা ও এহ সকল সাধারণ এ্রবৃতির চিত প্ল্যতীত অধিক কিছু 
চায় না। [যন অপে্সাকত ভাল লোক, বাহার চিত্তরঞজজিনী 
নুভ্ভি গুলি আঁধক তব জাত, [তিনি কাবো বড় জোর সদভির 
1চত্র দেখছে চাহেন। কাবা মধ্যে কল্পনার লীলা, আদশ 
, চরিত্রের বণন), উচ্চতর মনোবু তির কাবাগণালীর চিত্র গ্রভীতি 
আদএ কাগনিক [বিবয়ের সমাবেশ দেখিতে ভাল বাসেন। 
এই রূপ কাব্যকেই তাহারা গ্রকুভ কাঁধা বনেন। 
কিন্ত যান জ্ঞানী, তাহার নিকট বাঁহ-জগতের বৈচিত্র্য, দূর 
হইতে থাকে । সকল তানি সথান দৃষ্টিতে দেখিতে শিখেন। 
এই বৈচিতের প্রকৃত তত্ব অন্বেষণ করিয়। সকালের মূলে এক 
মুল সত্বা আছে দিতে পান। কাব্েও ইহার। এই ও 
[ুদোখতে চান। ইহাদের মতে প্রস্কত কাব্যের এই ডা 
প্রধান ভিত্তি হওয়া আবশ্যক । তাই .ভক্তিরস, ধর্মকথা, 
জ্ঞানের কথা, ঈশ্বর হুগৃহাত লোকের কথা, ইহাদের মতে 
বাব্যের গুধান অঙ্গ হওয়া) উচিত। যে সকল অতীব্রিয় (বিষয় 
কেবল জ্ঞানার জ্ঞানচক্ষেই প্রতিভাত হয়, ইহাদের মতে প্ররুত 
কাব্যে সেই সকল বিষয় বর্ণনার প্রত মূল লক্ষা থাক উচিত । 
কোন খ্যাভনামী লেখক বালয়াছেন, "সামান্য কবিতা 
( স্বভাব) বণনাময়ী ? উচ্চতর কবিতা (আদশ ) কল্পনাময়ী; 
এবৎ উচ্চতম কাঁবত1 ( আধ্যাজআক) রহস্যময়ী ।” সুতরাং 
যাহাতে সাধারণ লোঁক সন্তষ্ট হয়--উচ্চদরের লোক তাহাতে 
স্ুথ পান না আবার যাহাতে জ্ঞানাগণ আনন্দ উপভোগ 
করেন, তাহাতে সাধারণ লোক আকৃষ্ট হর না। এই জন্ত 
সাধারণ লোকের কাছে কবিরঞ্জন বিদ্যান্রন্দর অপেক্ষা 
ভারতের বিদ্যান্ুন্দর মআধক সাদৃত--আঁর জ্ঞানী লোকের 
কাছে ভারতের 'বিদ্যান্থন্দর অপেক্ষা কবিরঞজন বিদ্যাস্থনার 
অধিক আদৃত । 
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বাস্তবিক সাধারণতঃ যাছাকে রসীআ্মক কাব) বলে, তদছ্ু- 
আরে ভারতের॥বিদ্যান্থন্বর.সৃধূ বাঞ্জাণায় প্রধান কাব্য লহে»-- 
ইহাই গুকমাত কাবা,। ভাগতচন্ত্রের কাব্য সমাগোচনায় 
দেখান 1গয়াছে যে, প্রাচীন বাঞাণ। সাহত্যে ধন্ম ছাড়া কাব্য 
নাই। ধন্মপ্রচাঞ্জের জন)ই প্রধানত: বাঙ্গালা কাব্য লিখিত4 
হইয়াছিল । বিদ্যাপতি, চণীদাস, কষ্ণদাস, কবিকক্কষণ, কবি- 
রঞ্জন, ঘনরাম, বামেশ্বর প্রভৃতি সকলেই ধর্মকথ। প্রচারের জন্ত 
দেবতাদের বরপুভ্রগণের জাবনচরিত--তাহাদের দেবতা পুজ। 
প্রচার প্রভৃতি বিষয় কাব্যে ব্ণনা কারয়াছেন। কাব্য লেখ। 
অপেক্ষা! ধশ্মগ্রচার তাহাদেক প্রধান উর্দেশ্য ছিল। কেবল 
একমাত্র বদ্যাসুন্দরই বাঙ্গালার রসপ্রধান কাব্য। কাব্যলেখার 
জন্তই প্রধানত: ভারতের বিদ্যান্ন্দর [লাথত হয়। তাই 
বাঙ্গালী পাঠকের নিকট বিদ]া্ন্দরের এত আদ্দর। কাঁবরগ্র- 
নের বিদ্যাস্থন্দর আত উচ্চদরের কাব্য হহলেও হচাহাতে অন্তান্ত 
কাব্যের স্থায় দেবীর বরপুত্র শাপভরষ্ট সুন্দর 1করূপে কালা পুজ। 
প্রচার করিয়াছলেন, তাহাই প্রধানতঃ বর্ণিত হইয়াছে। 
কবিরঞ্জনের বিদ্যাসুন্দর পড়িলেই বোধ হয়, কাব যেন কালীর 
মাহাত্ম্য, ভক্তের প্র।ত ত্মহার করুণা, প্রভাত বুঝাহবার জন্যই 
এই কাব্য লাখয়াছেন। তাহার বিদ্যাঞ্জন্দরের আগাগোড়াহই 
ধর্মকথা, ধন্মের আভাস, ধন্মের হাজতে পারিপুণ। তিন 
সর্ধন্তরই তীহার নিজ কালী ভাক্তর পরচয় দিয়াছেন। জাধারগ 
রুচিবিরূদ্ধ 'বর্ণনাই হউক,_ব্যঙ্গ পারহাসের বর্ণনাই থাকুক, 
আর রাঁসকতার. বর্ণনাই থাকুক, সব্বত্রই (তিনি প্রাঁত পারচ্ছেদেনন 
শেষে বাঁলয়াছেন,-- 

প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কুপাঁমই,। 
আম ছুষ্। দাসদাস দাসাপুত্র হহ্‌ ॥ 


অথবা। এহব্প এন্ঠ কোন প্রাথনা , করিয়াছেন। শুধু 
তাহাই নহে, তাহার কাব্যের অনেক স্থলেই সাধনার গুড় 
কথার ইঙ্িত আছে-- 
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“কালীকিস্করের কাব্য কথা বুঝা ভার। 
বুঝে কিন্তু সে কালী-অক্ষর হৃদে যার ॥” 
আবার অনেক স্কলে সে ইঙ্গিত এত অস্পষ্ট যে, ওকুত্ত 
সাধক ব্যতীত তাহা কেহই বুঝিতে পার না-- 
গ্রন্থ মধ্যে সঙ্কেত রহিল যে যে স্থানে ॥ 
মা জানেন মাত্র ব্যক্ত নহিলে কে জানে ॥ 
স্বতরাং কবিরঞ্জন বিদ্যান্ুন্দর কাব্য যধ্যে উত্কৃষ্ট হইলেও 
সাধারণতঃ যাহাকে কাব্য বলে, ঠিক তাহা লেখাই কবিরঞ্জনের 
উদ্দে ছিল না। কেন না, 
“ বিষম বিষয় কাল সপ নিয়া থেল।॥ 
স্বকীয় কল্যাণ কিছু চিন্তা কর! চাই।” 
এজন্য কবিরঞ্জন বিদ্যাস্বন্দর পড়লে গুধু আমোদ পাওয়া 
ব্যতীত, তাহার সহিত পারমাথিক মগলও কিছু সংসাধিত 
হুয়। কেন না ইহ যে গাওয়ায় ষে বা গায়, তাহার মঙ্গল ।+ 
তাই বলি, শুধু যাহারা আমোদ চাহেন, সুধু কাব্য 
পড়িতে চাছেন, কবিরঞ্জন বিদ্যাস্থন্দর তাহাদের ভাল 
লাগে না। একমাত্র ভারতের বিদ্যান্থন্দরই তাহাদের নিকট 
আদৃত। বাস্তবিক প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিতোর মধ্যে এক- 
মাত্র ভারতচন্ত্রের বিদ্যান্ন্বরহ-সাধারণ লোকের কাব্যপাঠস্প্ছা 
সম্পূর্ণকূপে তৃপ্তি করিতে পারে। ভারত ন্বয়ংই তাহার 
বিদ্যান্ন্দরে বলিয়াছেন, 
“ভারতের রচিতের অমৃতের ভার। 
ভাষা গাঁত স্থললিত অতুলিত সার ॥৮ 
তাই বাঙ্গালার ভারতের বিদ্যাস্গন্দরের এত আদর। কবি- 
রঞ্জন বিদ্যান্ন্দরে কাব্যরস যথে্ইট আছে সন্দেহ নাই--. 
কিন্তু তাহার সহিত ধর্মকথা কড় অধিক পরিমাণে মিশিয়া 
আছে। 
আমরা জানি, আজিও এদেশে এমন পণ্ডিত পাওয়া 
ধায়, বাহারা ভারত ও কবিরঞ্রনের বিদ্যান্ন্দর আগাগোড়া, 
হরগৌরী পক্ষে ব্যাখ্যা করিতে পারেন। শুনিয়াছি এরূপ 
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স্ুব্যাখ্যাকরা পথও অন্কুসন্ধান করিলে পাঁওয়া যায়। কিন্ত 
পণ্ডিতে বিদ্যা নন্দ জন্বন্ধে ধেক্খপ পাগুত্য প্রকাশ করুন 
না» কেন; সাধারণ কোঁকের কাছে বিদ্যাসুন্দর কাব্য বই 
আর কিছু নহে। জুতবাঁং লোকে কাব্যের দোষ গুণ 
ধরিয়াই এই দুই বিদ্যাঞ্রন্দরের তপন করিয়। থাকেন । 
আবার সুধু ধর্মের" কথা, সুধু সাধনার কথার বাড়াবাড়ি 
আছে বলিয়াই যে কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর সাধারণের নিকট 
আদৃত হন্ম নাহ, তাহা নহে 5 কাবিরঞ্রনের রচনা ভারতের 
ন্যায় তত মধুর, তত প্রাঞ্জল নহে। অনেক স্থলে কবিরঞ্জন 
বিদ্যাসুন্দরের অথ হব্বোধ্য--অনেক স্কলে তাহা অবোধ্য | 
লিাপকর প্রমাদ জনই হউক, আবু যে জন্যই হউক, অনেক 
স্থানের পাঠে গোলযোগ হইয়াছে--অর্থ দ্ক্বোধ হইবার ইহা! 
এক প্রধান কারণ। অনেকস্থলে আবার সাধনার গুঢ় কথ! 
আছে বাঁলয়া সেই সকল স্থান কুট ও ছুব্বোধ্য করা হইয়াছে । 
আবার হ্হার উপর কাঁবর অন্ুঞ্রাসের ছটা, অপ্রচলিত 
শব্দের ঘটা, দৃরাঙ্থয় প্রভাত দোষে, আর হিন্দী ওপারসী কথার 
বাড়াবাড়ি, ও এহরূপ অপ্রচাঁলত ভাষার বর্ণনার আধিক্য 
হেতু, অনেক স্থলের অথ গহজবোধ্য নহে। দৃষ্টান্ত স্বপ্মপ নিম্নে 
তাহার ছুই একটা উদ্ধৃত হহুল 9-- 
সনরের বন্ধন দৃষ্টে বিদ্যার খেদোক্তি ১. 
“দয়িত ছুগতি দেখি দগ্ধ দ্িজরাজ-সুখী 
দুঃখ সিন্ধু উথলিয়া উঠে। 
ধরাতলে ধনী পড়ে, ধীহার। ধুচয় বাড়ে, 
ধড়ে প্রাণ নাহি ধর্মছুচে ॥ 
নয়নে নিশ্লগাতীর, নিশায় নির্গত নীর, 
নাথার্থে পথ্থিনী যেন জবর।। 
ফাপরে ফেপর রূপা» ফলতঃ করগে। কৃপা, 
1ফকিরে ফিরাও প্রাগনাঁথে ॥৮ 
পাঠকগণ ভারতের এই স্থানের বর্ণনা দেখুন,-_. 
“প্রত হইল বিভাবরী, খিদ্যারে কাহল সহচরী, 
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মন্দ পড়েছে ধরা, শুনি বিদ্যা পড়ে ধরা, 
সাথে তোলে ধর'ধাঁও বঝাত। 
কীদে বিদ্যা আরুণ কুশডলে, ধরা ]ততে নয়নের অলে, - 
কপালে কন্কণ হানে, আধার ধর বাণে, 
কি হেল কি হেল ঘন বলে। 
রাণী রাজাকে বিদ্যার গভ এংবাদ |দতে যাইবার সময়. 
পনহে হুথ। জুমুখা নর মান্দিনায়ে। 
অসন্গদ অশ্ব অন্বরর পড়ে শিরে ॥ 
জানহাবা। তাবাকাগা ধাগ। এত শত । 
গোবুগে গাদিত ধায় ভূ) |নষ্ঠাগত ॥ 
বিগলিত এুস্তল শুলদপুজ ছটা 
নিরানন্দ গত মন্দ |জানয। বরটা ॥» 
ঠিক এই স্থগে ভারত বাঁলগ্াছেন-- 
“ক্রোধে শা) ধায় রড়ে, আচল ধরায় পাড়, 
আলু খাদু কবরী বঙ্ধন। 
চন্ষু ঘুরে যেন চাক হাতঃনাড়া ঘন, ডাক, 
চমকে সণ পুরজন ॥* 
সুতরাং বাঁদতে হইবে কাবরঞ্জনের বর্ণনা অনেক স্থলে 
ছুব্বোধ্য ও, গুসাদগুদবৃজ্জত খাঁলয়া, ভারতের বিদ্যান্ুন্দর 
অপেক্ষা তাহার বিদ্যানন্দরের আদর কম হহয়াছে। 
কবিরঞ্জন |বধধ্যাক্নখর সাধাহণে অগ্ুচাজত হকবার আর 
একটা বড় গুরুতর কারণ আছে । অহারাজ কুষ্ণচন্ত্র কাঁব- 
রঞ্জনের এবজন ধান ভৎসাহদাতা |ছলেন। 1তানই ক্বি- 
রঙনকে এক শত [বঘা নিফর ভুমি ও “কবিরঞন” উপাধি 
দান করেন। ভনেকঝে বলেন, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের 
জন্থরোধেহ কাঁবরগজন এই ।বদটাহুন্দর লিখেন । সুধু 1ব্ধ্যানুন্দর 
কেন, কাঁবরঞ্রনের অঞ্*জলা পাঠে বেশ বুঝা খা যে১তনি 
বদ্যাহন্দর ব্যতীত কাজা মাহা; ব)ভন কারয়া আট পালায় 
সম্পূণ এক সহ্থাকাব্ত লিৎস্কা, ভাহাই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে 
উপহার দিশ্মাছিলেন। তথন এই সক্গ পালা রীতনত গীত 
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হইত,ও গায়কুদের ছ্বারাই তাহা সাধারণে প্রচারিত হইত। 
» তাহারাই এই সকল পু'থি নকল করিয়া অভ্যাস করিত, নতুবা 
ইচ্ছা করিয়া শুধু পড়িবাঁর 'জন্ত, পুথি অনুসন্ধান করিয়া সাধারণ 
লোকে তাহ! বড় একট! নকল করিয়া! লইত না। তখন ত 
লোকে সুর করিয়া" গানের ধবূণে পড়া ব্যতীত, সহজ ভাবে 
পদ্য পড়াই জানিত না । কাজেই যে কাব্য গীত হইত না, তাঁহ। 
একেবারে অপ্রচলিত হই! পড়িত । চণ্ডী বল, ধর্ম্মমঙ্গল বল, 
মনসামক্ষল বল, শিবায়ণ বল, অন্রদামঙ্জল বল, সকলই 
এইন্প গাঁয়কদের দ্বারা গীত হইত বাঁলয়াই সেগুপি আজিও 
প্রচলিত আছে। এই জন্ত যে ষেস্থানে যাহা গীত হয়, সেই 
সেই দেশেই তাহ পাওয়া যায়। মেদিনীপুরেই কেবল শিবা- 
য়ণ গীত হয়, বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চলে ধর্মমঙ্গল গীত তয়) 
এই জন্য সেই সেই দেশ ছাড়া অন্ত দেশের লোঁক সে সকল 
মহাকাব্যের নাম পর্যন্ত জানিত না'। কবিরঞ্জনের বিদ্যানুন্দরও 
গীত হইবার জন্য লিখিত হয়। কবি এক স্থলে বলিয়াছেন, “ষে 
গাহায়। যে বা গায় তাহার মঙ্গল।” কিন্তু ছুঃখের "বিষয়, 
কবিরগুনের বিদ্যাস্থন্দীর বা তাহার সমস্ত পাল! বোধ হয় কখন 
গীত হয় নাই। এই জন্য তাহ সাধাবণে প্রচারিত হইতে 
পায় নাই । কেন গীত হগ নাই তাহা বলিতেছি। মহারাজ 
কৃষ্ণচন্ত্র যখন কবিরঞ্রনকে বিধ্যাস্থন্দরাদি লিখিতে বলেন-.. 
তখন, ষতদুর বুঝা যায়--ভারতের সহিত তাহার পরিচয় হয় 
নাই। তাহার বোধ হয় ছুই তিন বৎসর পরে ভারত 
তাহার সভাসদ্‌ হইলেন । সেই "ৎসরেই তিনি ভারতকে 
অষ্টমঙ্গলা অন্নদামঙগল রচনা করিতে বলেন। বোধহয় 
কবিরঞ্জনের মহাকাব্য ভারতকে দেখাইয়া, তদন্ুরূপ আর 
একখানি মহাকাব্য রচনা কাবিতে তাহাকে আদেশ 
কৰেন। ভারতের কাব্য উত্রুষ্ট হইয়াছিল বলিয়াই 
হউক, অথব! সংসার-বিরাগী,কবিবপ্রন তাহার নিকটে ছিলেন 
ন। বাঁলয়াই হউক, অথবা ভারতের মহাকাবো তীহার হষ্টদেবী 
অক্পপুার মাহা বর্ণিত হইয়াছিল বলিয়াই হউক, মহারাজ 
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ভারতের অন্নদামঙ্গলহ গান করাহতে আরম্ভ করেন। সুতরাং 
তীহার (নিকট কবিরঞ্জন জষ্ইমঙ্গলী ও ৩তসহ লিদ্যাস্ন্দর 'বোধ 
হয় অযত্বে রক্ষিত ছিল। তাই তাহাক্রমে নষ্ট হইয়। গিয়াছে । 
হয়ত কৌঁন, গু৭1হ] ব্যক্তি তন্মধ্যে কেবল বি]াসুন্দরই নকল 
করিয়া লইয়াছিলেন, তাই কেবল তাহার 1বদ্যামুন্দরই 
রক্ষিত হইয়াঁছিল। রম 

(কিন্ত কবিরঞজন বিদাস্ন্বর যে রূপেহ বাক্ষত হউক, তাঁহ। 
এক্ষণে বড় ছুশ্ঞাপ্য হছুয়া পাড়রাছে। 1বদ্যাসুন্দর পুথ এক্ষণে 
আর পওয়। যায় না। প্রায় ত্রিশ বৎসর পুক্বে কবিরুঞ্জন 
কাব্যসংএহ নামে একখানি মুদ্রিত পুস্তকে) রামপ্রসাদের অন্যান্য 
কাব্যের সাঁহত এই বিদ্যাস্ুন্দর গ্রথম প্রকাশিত হয়। কিন্ত 
সাধারণের উৎ্মাহ অভাবেহ হউক--আর যে জন্তই হউক) 
তাহা আর পুনঞু্রিত হয় নাই-_সুতরাঁৎ তাঁছাও এক্ষণে 
দুপ্রাপ্য হহয়াছে। সম্প্রাত আর একখানি কবিরঞ্জন বিধ্যাসুন্দর 
প্রকাশত হইয়াছে। 1কন্ত তাহাও সাধারণে আদৃত হয় নাই। 
বোধ হয় সাধারণ লোকে কবিরঞ্জন বিদ্যান্ন্দরের অনেক 
স্থল বুঝিতে পারে না বালিয়াই, তাহার। এরূপ উৎকৃষ্ট কাঁব্যের 
এত অনাদর করিয়াছে। | 

এখন কথা হইতেছে, যাহ! কালের জোতে ভাঁসিয়া গিয়াছে 
--অথবা ভাঁসিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে, ভাহাকে কি 
আবার 1ফরাইয়্া আনা সম্ভব? খে কাব্য কালের ভীষণ অগ্নি 
পরাক্ষাঁয় পরীক্ষিত হুইয়া শেষে অমরত্ব লাভ করিয়াছে-- 
তাহাই সাহিত্য জগতে চিরকাল সাদরে রক্ষিত হইবে। নতুবা! 
যে কাব্য কালের দারুণ নিশ্পেষণে একেবারে দলিত হইবার 
উপক্রম হইয়াছে, তাহাকে পুনরুদ্ধার করিবার প্রয়োজন কি ? 

ইহার উত্তরে কবিরপ্রন-কাব্য-সং গরহকার বলিয়াছেন, 
“ইহা! একটি সাধারণ নিয়ম যে, কোঁন জাতির রীতি, নীতি, 
আচার, ব্যবহার, কচি ও ধন্মতাব প্রভৃতি যখন যে ভাব 
প্রবদ্ধিত হয়ঃ তখন সেই গুলি সেই জাতীয় লন্ধগ্রতিষ্ঠ কাব্যা- 
দিতে প্রায় ঠিক সেই ভাবেই প্রন্ফ .টিত হইয়া খাকে। নুতরাং 
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আম্রা কোন একখানি লব্ধ প্রতিষ্ঠ কাবা যে সময়ের-তাহাতে 
সাধারণের ঠিক সেই সময়ের দমাজস্ছাব দেখিতে পাই। এবং 
*তাহা হইতে ততৎ্কালান পোকের মানসিক ভাবোন্নতির সীমাঁও 
নির্ধারণ করিতে পারি। 'গততিন্ন কোন সময়ের কাব্যে 
কোন সময়ের সমাঁজচ্ছবি দেখি» এই জাতির এই প্রথাক়্ 
উন্নত অথবা এই জাতি এই প্রথায় অবনত হইয়াছিল, এইরূপ 
আলোঁচিনা করিয়া বর্তমানে আমরা আমাদিগের কর্তব্য অব- 
ধারণ করিতে পারি। অতএব ভাবার ইতিহাস জন্ত সেই 
ভাঁষার প্রাচীন সাহিত্যাদি সুরক্ষিত ও সাধারণে প্রচারিত 
হওয়া একান্ত আবন্যক 1৮» আমরা ভারতচন্দ্রের কাব্য 
সমালোচনায় বলিয়াছি যে, “পাভিতাই সমাজের ইতিহাস, 
সাহিত্যই সমাজের জীবন । স্বৃতি যেমন অতীতকে ভবিষ্য- 
তের সহিত বাঁধিয়া রাখে--স্বতি যেমন আর্মীদের আমিত্বকে 
বাধিয়া রাখিয়াছে -ইতিহান 'ও সাহিত্য দেইরূপ সমাজের 
সমাজত্ব, জাতির জাতীয়ত্ব বজায় রাখে । এই জন্য যাহা! 
দেশের সাহিতোর অন্তর্গত, যাহাকে 03510 1106780080 বলে, 
তাহ! কোন কারণেই ত্যাগ করা যায় না» 
সুধু তাহাই নহে-ধে মহাভক্ত, মহাপাধক রামপ্রসাদ 
বাঙ্গালীর এরূপ আদরের ধন --খাহার পদাবলী সাহিতাজগতে 
অত্যুজ্জল মণি- দেই রামপ্রপাদের কবিত্ব, পাণ্ডিত্য, মনোভাব 
প্রভৃতি জানিতে হইলে তাহার বিদ্যান্ুন্দর পড়িতে হয়-_ 
বিদ্যান্থন্দর না পড়িলে আমরা সম্পূর্ণ বামপ্রসাদকে বুঝিতে 
পারি না। স্ুতরাৎ যেমন বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস, বাঙ্গালী 
জাতীর ইতিহাস বুঝিতে হইলে--কবিরঞ্জন বিদ্যাঙ্থন্দর পাঠ 
কর! আধশ্যক--্নেইরূপ রাঁমগ্রণাদকে সম্পূরূপে চিনিতে 
হইলে তাহার বিদ্যান্ুন্দর পড়া 9 নিতান্ত প্রয়োজন । 

আরএক কথা। কবিরঞ্রন বিদ্যাঙ্গন্দর বে এক খানি 
শ্রেষ্ট কাব্য তাহ! আমরা পুর্দেই উল্লেখ করিয়াছি । সে কাব্য 
যেকাশের শোতে ভাদিরা যাইবে, এ আশক্কা স পূর্ণ অমুক । 
রত্ব যখন সমুদ্র গর্ভে লুক্কাইত থাকে, পর্মরাগ মণ যখন খনির 
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তিমির গর্ভে নিভিত পাঁকে-ঠখন ভাত! সাধারণে দেখিতে পায় 
না বলিয়া কি তাহাকে নিকৃষ্ট বলা যা? সুতরাং যাহার! 
কবিরঞ্রন বিদ্যান্থন্বর এতপ্দন সাধারণে আদৃ'ত হয় মাই বলিয়া, 
তাহা নিকৃষ্ট কাব্য ও সেই জন্য তাহা৷ পুনকুদ্ধারের আবশ্ঠক 
নাই এরূপ মনে করেন, তাহার! ভ্রান্ত । সকল শ্রেষ্ঠ কাব্যই 
কোন না কোন সময়ে এইরূপ বিস্বৃতির'তিমির গর্ভে লীন 
হইয়া বায়_চক্রের পরিবর্ধনের ন্যায় ব্গতেদে, শিক্ষা ও 
সংস্কারের পরিবর্তনের সাঁহত সে সকল কাব্যেরও আষ্ট চক্র 
পরিবর্তিত হইতে থাকে । যখন রোম রাঙ্গ্য ধ্বংস হইয়া 
ইউরোপে তমোধুগ 79৮ 8৮০ আরম্ভ হইল-তখন 
কয়জন লোৌক ইলিক্ষড্‌, অডেসি, ওভিড, কেটালস গ্রত্ৃতি 
শ্রেষ্ঠ ল্যাটিন কবিদিগের কাব্য পড়িত? পর্বতগুহায় সংসার- 
ত্যাগী মঙ্কদের নিকট পেই সকল পুস্তক লুক্কাইত থাঁকিত-_ 
লোকে তাহাদের নাম পর্মান্তও জানিত না। বিলাতের এমন 
যে সেক্ষপীয়র, তাহাই কতকাল পিউরিট্যান ধর্ম সম্প্র- 
দায়ের জালায় লোকের মপাঁঠ্য হঈম়াছিল। আমাদের এ হেন 
কালিদাসের কাবাও ব্রাঙ্ষণ পণ্ডিতদের কাছে কেবল “উপমা 
কালিদাসস্য” বলিয়া আদুত ছিল। সুতরাং কাঁগবিশেষে কাব্য 
বিশেষের প্রতি লোকে অনাদর করিয়াছে বল্লিয়। -তাহাই সে 
কাব্যের নিক্কষ্টতা সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ হয় না। , 

সেষাহা হউক কবিরঞ্জন বিদ্যান্থুন্দর কোন শ্রেণীর কাব্য 
তাহা! পূর্বে বলা হইয়াছে । এক্ষণে ছুই একট] দৃষ্টান্ত দিয়া, 
কাব্যের অন্তর্গত সৌনার্য। দেখাইয়া! সে কখ। পরীক্ষা কর! 
যাউক। 
কিন্তু তাহার পুর্বে আর একটী কথ! বলা আবশ্তক। ভারত 
ও প্রসাদ, দুই জন শ্রেষ্ঠ কৰিই বিন্যান্ন্দর কাব্য লিখিয়াছেন। 
ইহ। ব্যতীত প্রাণবাম চকুৰন্তী নামক আর একক্জন বাঙ্গালী 
কবি ইহাদের বহুকাল পুর্বে কালিকামঙ্গল নামক কাৰো এই 
বিদ্যান্থন্দর উপাখ্যান সত্িবেশিত করেন। এখন কথা হই 
তেছে এই উপাখ্যানের মূল কোথায়? এ সম্বন্ধে পণ্ডিত রাম- 
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গতি ন্যায়রত্ব মহাশয় অনেক মন্গপন্ধান করিয়া যাছা সিদ্ধান্ত 

করিয়াছেন তাহাই*এস্কলে তন্ধত হইল | 

* “বিদ্যান্থরের উপাখ্যান বাম প্রদাঁদের স্কপোপ-কল্সিত 

নূহে । অনেকের বিশ্বাস এই যে, বররুটিকৃত এক খানি প্রাচীন; 
পুস্তক আছে । বিদ্যাক্রন্দরের উপাখ্যান তাহাতে বর্ণিত আছে । 
আমরা অনেক অন্ুনন্ধ।ন করিও নে পুস্তক পাইশাম না। 
জিল্‌! যশোহরের অন্তঃপাতি বাগের হাটের স্কুলের শিক্ষক শ্রীঘুক্ত 

বাবু পঞ্চানন ঘোষ মহাশয় অন্গ্রহ পূর্বক সুন্দর কাব্য নামে 
দ্বাদশ সর্গে বিভক্ত একখানি সংস্কত বিদ্যান্ুন্দর আমাদিগের 

নিকট প্রেরণ করিকাছেন। তাহা ব্রকুচিকৃত প্রাচীন গ্রন্থ 
নথে। একজন আধুনিক বঙ্গদেশীয় কবির বিরচিত । এ গ্রান্থে 
কবিত্ব শক্তির পরিচয় বিলক্ষণ আছে, কিন্তু উপাখ্যানাংশে তত 
বৈচিত্র্য নাই -তজ্জন্য উহা রামপ্রপাদদ ব। ভাঙ্তচন্দ্রের গ্রন্থ 
দেখিয়া রচিত হইয়াছে -এন্প অনুমান করা যায় না। যেহেতু 
তাহ! হইলে উঠাদের গ্রন্থে উপাখ্যানাংশে যে সকল বৈচিত্র্য 
আছে তাহ।তিনি কধন ছাড়িতেন না। বর এরূপও কতক 
বোধ হয় পে, রামপ্রণাৰ ইগ্রহব ইন্ধশ কোন গ্রন্থ দেখিয়াই 
কবিরগ্রন বিদ্ান্দ্দব রসন। করিরাছিলেন; কারণ এ উভয় 

পুস্তকের অনেক মংশে শঙ্া আছে। স্থু্বকর্থা এই যে, উক্ত 

্রন্থ-বর্ণিত উপাখ্বানের সহিত বিদ্যাস্ত্ন্দরের চলিত উভ্য়বিধ 
উপাখানেরই 'বৈলক্ষণ নাই। তবে হীরার স্থলে বিম্লা, 
গঙ্গারামের স্থলে মাধব, বাঁধাইয়ের স্থলে রাঁধব ইত্যাদি 
কয়েকটি নামঘটিত যাহ! বৈলক্ষণ্য আছে, তাহা ধর্তব্যের মধ্যেই 
নহে। কিন্তু চোরধরা প্রকরণে কঁবিরঞ্জন ও গুপাকরের 
যে ছুইক্ধপ কৌশপ মাছে, উহাঁতে তাহার কোন রূপই নাই । 
স্থন্বর ও বিদ্যার পরিচয়দান স্থলে ও বিচার সমস্ষে উক্ত ছুই 
বিদ্যান্থন্দবেই যে সংস্কৃতশ্লোকগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে উহাতে 
সে শ্লোকগুলি নাই। কিন্ত সে স্থলে অপরবিধ শোক রচিত 
হইয়াছে । চোরপঞ্চাণৎ নামক শ্লোকের একটাও উহাতে 
নাই- তবে ২। ৪টী কবিতায় চোরপঞ্চাশদ্র্ণিত কোন কোন 
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শ্লোকের ভাব লক্ষিত হয় এইমাত্র! ফলতঃ উক্ত সংস্কৃত বিদ্যা- 
স্থন্দর হইতে ভাষা! ছুই খানিই বিদ্যাঙ্গন্দর রচিত হইয়াছে -- 
কি ভাষ! বিদ্যাহুন্বরের অনাতরকে অবলম্বন করিয়া এ “সুন্দর 
কাব্য” রচিত, তাহার কোন স্পষ্টপ্রমাণ পাঁওয়া যায় না। 
সংস্কত বিদান্থদরের আরও একখানি হস্তলিখিত প্রাচীন 
পুস্তক আমরা পাইয়াছি এখানি অতি ক্ষুদ্র, ইহাতে কোন 
পর্বতে অবস্থিত রাজকন্যা বিদ্যার সহিত সুন্দরের উক্তি 
প্রত্যুক্তি, উভয়ের গোপনে সমাগম বিহার ও বাঁজস্মীপে 
তাহা প্রকাশিত হওয়ায় স্থন্দরের প্রতি দণ্ডদানোদ্যম পর্য্যস্ত 
৫৬্টী শোকে বর্ণিত আছে । বর্ধমান বীরপিংহ প্র্ততির কোন 
কণা নাই। এ পুস্তকের গ্রস্থকারের নাম নাই, কিন্ত ইহা 
বররুচি প্রণীত সেই পুস্তক কি না-তদ্বিষয়ে আমাদের 
ংশয আঁছে। বাহা। হউক রচনাদুষ্টে এখানিকে আধুনিক 
বলিয়া বোধ হয় না। সুন্দরের পরিচয় ও বিচার স্থলে পৃর্বোক্ত 
দুই ভাষাপুস্তকেই যে সংস্কত শ্লোকগুলি উদ্ধত হইয়াছে, 
ইহাঁতেও সেগুলি এবং সেইরূপ আরও কতকগুলি আঁছে-- 
সুতরাং এ শ্নোকগুলি ভীঁষাপুন্তকরচয়িতাঁর যে কাহারও 
নিজের রচিত নহে তদ্দিষয়ে সন্দেহ নাই। ইছা ব্যতীত আমর! 
“বররুচিবিরচিতং সংস্ত বিদ্যান্থন্দরম্‌ » নামে একখানি মুদ্রিত 
পুস্তক প্রাপ্ত হইলাম। উহা! আমাদিগের উল্লিখ্যমান এই 
গ্রন্থেরই প্রায় অবিকল ৷ কেবল উহাতে চোরপঞ্চাশৎ্টা অধিক 
আছে। আমাদের নিকটস্থিত হস্তলিখিত চোরপর্চাশতের 
শ্লোকগুলি একেবারে নাই। ফল কথা সমুদয় দেখিয়া শুনিয়] 
আমাদের বিলক্ষণ প্রতীতি হইয়াছে-ষে বিদ্যাসুন্দরের 
উপাখ্যান রামপ্রসাদ বা ভারতচন্দ্র কাহারই স্বকপোলকন্পিত 
নহে। অবশহঠই উহার কোন প্রাচীন মূল ছিল। কিন্ত সেই 
মূলখানি কৌন গ্রন্থ-তাঁহা স্থির বলিতে পারা যাঁয় না। 
অনেকে কহিয়া থাকেন যে, রামপ্রসাদের পূর্বেও প্রাণ- 
রামচক্রবত্তী নামে এক কবি বররুচি প্রণীত প্রাচীন গ্রন্থ 
অবলম্বন করিয়া কালিকামঙ্গল নামে এক কাব্য রচনা করিয়া- 
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ছিলেন ; তাহাতে ও বিদ্যাহবন্দরের উপাখ্যান বর্ণিত আঁছে। 
রামপ্রন্াদ সেহ উপাখ্যানকে আদশ করিয়া কাবিরঞ্জন রচনা 
ফরেন- কিন্তু বড়ই আক্ষেপের বিষয় যে, আমরা বিবিধ 
*চেষ্ট] করিয়াও কালিকামঙগলের একখও পাইলাম না সুতরাং 
সে বিষয়ে কোন কথা, বলিতে পারা গেল না। কিন্ত এস্লে 
একথা অবশ্য বল। যাইতে পারে যে, কবিরঞ্রন 1নজ গ্রন্থ- 
মধ্যে রাজসমক্ষে বিদ্যার রূপাদি বর্ণনা প্রসঙ্গে যে পাঁচটা 
শ্লোক উদ্ধার কাঁরয়াছেন, এবং ভীরতচন্্র এস্থলে যে ৫* টা 
শ্লোক 'চোরপঞ্ধাশত। নামে তু।লয়া আহার ছুইপঙ্ষে ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন, এ গ্লোকগুলি বদ্ধমানস্থিত স্বন্দরচোরের রচিত 
নহে। এ সকল শোক “চোর” নামক একজন প্রাচীন কাবর 
রচিত। জয়দেব প্রসন্নরাঘব নাটকের হী এ চোরের 
নামোৌলেখ করিয়াছেন বথা--- 
যন্তাশ্চোরশ্চিকুরনকরঃ কণপুরো। মযুরো। 
হাসো হাসঃ কাবকুলগুরুঃ কালদাসে। বিলীসঃ ॥ 
হর্ষে। হর্ষো হৃদয়বসতিঃ পঞ্চবাণস্ত বাণঃ 
কেষাং নৈষা ঝুঁথয় কবিতাকামনী বৌতুকায় ॥ 
এতদভিন্ন আরও প্রাচীন শ্লোক আছে-_ বথা- 
“কবি রমরঃ কবি রমরুঃ কবী চোর মঘ্ুরকৌ 1 হত্যাদি। 
যাহা হউক, এঁ'চোরকাঁবঞঝ প্রক্কভ নাম 1বহলণ ; [তানি বিন্ধ্য 
পর্বতের সমীপস্থ কোন দেশে ৮০* বৎসরেরও অধিক পূর্বে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এ দেশের কোন রাঁজকম্তার অধ্যাঁ 
পন1 কার্যে তিনি ব্রতী ছিলেন। ক্রমে উভয়ের প্রণয়বদ্ধ 
হওয়ায় গোপনে গান্ধব্ব 1ববাহ হয়_ রাজা তাহা জানিতে 
পারিয়া 1বহলণকে বধ কারবার জন্য শ্মশানে পাঠাইলে, তিনি 
তথায় বসিয়া এর সকল শ্লোক রচনা করেন। এক্সণে কালিকা 
মঙ্গলকারই, হউন, বা রীম্প্রসাঁদই হউন, প্রথমে ই শ্লোক 
তাহাদের ব্ণনীয় বিষক্ষের উপযোগী দেখিয়া, নিজ গ্রস্থ মধ্যে 
নামাস্তরে প্রবেশিত করিয়াছেন ।৮ 
বিদ্যান্ুন্দরের ঘটন। স্থান সম্বন্ধে পণ্ডিত রামগতি ন্যায়- 
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রত্ব মহাশয় লিখিয়াছেন “ বিস্ত যেরূপ শুনা যায়, তাহাতে 
বোধ হয় বিদ্যান্গন্দরের কাণ্ড উজ্ফয়িনী নগরে * সঙ্ঘাটিত 
হইয়াছিল বলিয়া! বররুচি কতৃক্ষি বর্ণিত আছে । পূর্বোক্ত 
« সংস্কৃত £ সুন্দর কাব্য * রচয়িতা যে কেহই হউক না কেন, 
বোধ হয় প্রথমে উহাকে দূর দেশ হুইন্তে আপন দেশ বদ্ধমানে 
আনিয়। স্থাপিত করেন। তঁৎপরে রামগ্রসাদ ও ভাঁরতচন্দ্র 
দেশের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া, তাহার অন্যথা করিতে পারেন নাই, 
যাহা হউক উক্ত কেক খানি গ্রস্থ রচন1র পুব্বে বদ্ধমানে 
বিদ্যাস্ুন্দরের উপাখান ও সুড়জের কথা প্রচারিত ছিল। 
তাহ। আমাদের বোধ হয় না। এমন কি বোধ হয় তারত- 
চন্দ্রের অন্নদামঞ্জল রচনার পর হইতেহ লোকে এ কালিত 
কাণ্ডের ক্রমে,ক্রমে স্থানসমাবেশ করিরা দিয়াছে ।” 

স্বতরাৎ স্পষ্টই ঝুঝা। গেল যে, কাবরঞ্জন ও গুণাকরের মধ্যে 
কেহই কাহার নিকট মুল উপাখ্যান সংগ্রহ করেন নাই। 
কিন্তু তাহা না হইলেও কোন্‌ বিদ্যান্শশর অগ্রে রচিত-- 
তাহা দেখা কর্তব্য । নতুবা আমরা কবিরঞ্জন বিদ্যাস্থন্মরের 
কাব্যগত শৌন্বধ্যের প্রকৃত বিচার করতে গারিৰ না। 

পুর্বে কবিগপ তাহাদের কাবাশেষে ছেয়াঁণল দ্বার কাব্য- 
রচনার সময় 1খিয়া ঝাখতেন। তীহ। ধারযাহ সেই সকল 
কাব্যের রচনা কাল |নণ॥ হইত । ভারত অন্নীমঙ্গলের শেষে 
বলিয়াছেন, 

“ বেদ লয়ে খাঁষ রসে ব্রহ্গ নিরূপিলা | 
সেই শকে এই,গীত ভাঁরত রচিল' ॥ » 

এই হেয়ালী ভাঁঙিলে বুঝা যায় যে, ১৬৭৪ শকে বা ১৭৫১ 
থ৯ঃ অন্দে তাহার অন্দীমঞ্জল রচন। শেষ করেন। 

অনেকে বলেন ভারতের বিদ্যাস্থদ্দর অন্নদামঙ্গল সহিত, 
একত্র রাঁচিত হয় নাই--তাহ। পৰে সন্নিবেশিত হইয়াছিল । কিন্ত 
কথাটা বিশেষ সঙ্গত হয না। যাঁদও বিদ্যংস্ন্দর গ্রস্ত 
মানসিংহে ভাললখত হইয়াছে-_কিস্ত আমরা অন্নদাম্গলের 
সমালোচনায় দেখাইয়াছি যে বিদ্যান্ন্দর ব্যতীত অন্নদামঙগলের 
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অগ্ভাহ পাল সম্পূর্ণ হয় না। বিশেষতঃ কৰি মানসিংহের শেষ 
অগ্টাহমঙগল পালার সংক্ষেপ উল্লেখ করিবার সময় বিদ্যাসন্দরের 
ছুই পালা*গানের কথা উল্লেখ করিয়াছেন,এবং ঠিক সেই খানেই 
অশ্দামক্গল শেষ কারবার অমুয় হেয়া।লতে 1লধিয়াছেন। সে 
সময়ে অষ্টমঙ্গলা গান রচন। করাই কাবাঁদগের রীতি ছিল। 
» কবিকম্কণ চণ্ডী হইতেই $এই প্রথা প্রচাঁপত হইয়াছে । কবি- 
রঞ্জন যে 1বদ্যা সুন্দর 1লখেন, তাহ(ও তাহার অই্টমঙ্গলা গানের 
অন্তগ্ৃত। সুতরাং ভারত যে এই প্রসিদ্ধ পথ পারত্যাগ করিয়। 
প্রথমে পাঁচ পালায় তাহার অনদামঙ্গল শেষ কারয়াছিলেন, 
এবং পরে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অনুরোধে 1বদ্যান্থন্দর রচনা 
কারয়া অঙ্গদামঙ্গলের গ্বানে স্থানে পাঁরবস্তুন করিয়া তবে তন্মধ্যে 
তাহা সান্নবোশত করিয়া দিয়াছেন, ইহা কখন সম্ভব নহে। 
বিশেষতঃ তখন সংস্কত বা বাঙ্ালায় অনেকগুলি 1বদ্যাসুন্দর 
কাব্য বাঙ্গালায় প্রচালত 1ছল, তাহা আমরা দেখাইয়াছি। 
সুতরাং দে সময়ে ভারত বিদ্যাস্থন্দরের উপাখ্যান বেশ 
জানতেন। এই কল কারণে স্পষ্টহ বুঝা যায় যে ভারত 
অন্নদামঙ্গলের সীঁহতহ তাহার বিদ্যাজুন্দর রচন। করেন। 

পুর্বে বলা হইয়াছে মনে ১৬৭৪ শকে ভারত অন্নদামঞ্জল 
, শেষ করেন। তাহার গ্রন্থ মধ্যে স্পষ্টই উল্লেখ আছে যে. তিনি . 
এক বৎসরে এই স্ুবৃহৎ অন্নদ'মঙ্গল রচন। শেষ করেন। তাহ! 
হইলে ৯৬৭৪ শঞ্ষে বা ১৭৫১ খ্াঃ অবের ভারত যে তাহার 
বিদ্যাসুন্দর রচনা শেষ করেন-_সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 

কবিরঞ্জন খাদ |বদ্যাস্ন্বরের শেষে কোন রূপ হি'ক়্াশীতে 
তাহার কাবা লেখার এময় 1নর্দেশ কু।রয়া বাইতেন, তবে 
কোন গোলযোগ হহত না। সেকালে সকল কবিদিগের 
মধ্যেই এই প্রথা প্রচালত [ছল ; কিন্ত কবিরঞ্জন কেন যে 
পথ ত্যাগ কাঁরিযাছেন তাহা বল। যায় না। বোধ হয় তাহার 
বৃহৎ অষ্টমঙ্গলা কাব্যের শেষে বা অস্থ কোন গ্বানে এইবপে 
সময় নিদেশ করা ছল, 1কন্ত দুভাগ্যবশতং তাহা, এক্ষণে 
আর পাইবার উপায় নাই। একারণ তাহার বিদ্যান্থুনার 
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কাঁব্যের রচন! সময় নির্দেশ করা৷ ঝড় কঠিন হইয়া দীড়াইয়াছে। 

এইরূপ স্থলে কাব্যের সময় নির্দেশ করিতে হইলে সাঁধা- 
রূণতঃ দুইটী উপায় অবলম্বন করা যাঁয়। এক কাব্যের ছন্দাদি , 
বিচার বা 10678] 051361090 আর দ্বিতায়, আনুসঙ্গিক অবস্থা 
বিচার বা! 108695081 ০5199009 | যতদূর সপ্তব, আমরা এস্থলে 
এই সকল মীমাংসা! করিব । . রি 

এ সম্বন্ধে পপ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রামগতি -ন্াক্রত্র মহাশয়, 
তাহার বাঙ্গীল। সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তারে বলিয়াছেন, কবিরঞ্জন 
বিদ্যান্রন্বর “কোন্‌ শকে রচিত হইয়াছে তাহা স্থির বলা যায় 
না। কিন্তু ইহা নিশ্চয়ই বোধ হয় যে, কবিরঞ্রন বিদ্যাস্ুন্দর 
ভারতচন্রের অন্নদ্ামঙ্গল রচনার ২।১ বখ্পর গুর্কেই রচিত 
হইয়াছ্িল। অন্নদানঙ্গল ১৬৭৪ শকে সমাপ্ত হইয়াছে, 
একথা ততৃগ্রন্থেই উল্লিখিত আছে, স্থতরাং কবিরঞ্জন 
বিদ্যাস্তন্দর ১৬৭০। ৭২ শকে রচিত হইয়াছে, অন্থমান 
করা যাইতে পারে। এস্থলে কেহ কেহ বিপরাঁত অন্ুমাঁনও 
করিয়া .থাকেন--তীহাদের মতে কবিরঞ্রন বিদ্যাসুন্দর 
অন্যদামললের পর রচিত। কিন্তু একথা কোন রূপেই 
সঙ্গত বলিয়া! বোধ হয় না। যেহেতু 'অনন্দামঙ্গলের অন্তর্গত 
বিদ্যান্ুন্দরের রচনা, কবিরঞন বিদ্যাপ্রন্দরের রচন। 
অপেক্ষা অনেক মধুর, অনেক চাতুধ্যসম্পন্ন, ও অনেক 
উক্ষ্ট। অতএব তাহা বিদ্যমান,দেখিয়াও কবিরঞ্জনের রচন! 
প্রবহমান নদীসন্নিধানে সরোবর থননের ন্তাক্ নিতান্ত 
অবিজ্ঞের কার্য হর । মহাক'বৰ রামপ্রসাদ তত অবিবেচক 
ও অজন্গ্দয় ছিলেন ইছা সম্ভব হয় না। বরং এইরূপ 
সম্ভব যে, বাঁমপ্রসাদ বিদ্যাস্ুন্দর রচনা করিয়। রাজ। রুষ্জ- 
চন্ত্রকে প্রদান করিলে তিনি উহ। পাঠ করিরা পরম পরি- 
তুষ্ট হয়েন, কিন্ত উহাকে আরও বিশোধিত ও স্থমধুর 
করিবার অভিপ্রায়ে শ্বীয় সভাসদ্‌ ভারতচন্ত্র রায় গুণাকরের 
হস্তে সমর্পণ করেন। রায়গুণাকর উহ1 বিশোধিত না! 
করিয়া! এ মনোরম উপাখ্যানকে অস্থিস্বরূপ অবলম্ষনপুর্ববক 
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মাংসাদি যোজন1 করিয়া! নিজে এক বিদ্যাস্থন্দর লেখেন, 
এবং তাহা কৌশলক্রমে অন্নদীমঙ্গলের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া 
দেন, এবহ রচনামুখে ' উপাখ্যানাংশেও যতকিঞ্িৎ পরিবর্তন 
করেন। সে পরিবর্তন প্রর্ধনতঃ এই--কবিরঞ্জনের হীরাঁ- 
মালিনী, বিদ্যা ও সুনারের পরস্পর সন্দর্শনীদির পর» 
' তাহারা ষেরূপে গোপচ্ছন মিলিত হইয়াছিলেন, তৎসমস্ত 
অৰগত ছিল-র্ায়গুণাকরের মালিনী সমাগমের বিষয় কিছুই 
জানিত না, এবং কাঁবরঞ্জন বিদ্যার গৃহ ও শয্যায় সিন্দুক 
মাথাইয়। চোর ধরিবার উপায় করিয়াছিলেন, রায়গুণাকর 
বিদশাকে বাসগৃহ হইতে স্থানাস্তরে পাঠাইয়া, কোটাল ও 
তাহার জ্রাতাদিগকে স্ত্রীবেশে সেই গৃহে রাথয়। মহারসিকতা- 
সহকারে চোরকে গ্রেফতার করিয়াছিলেন। তন্ভিন্ন স্ুন্দ- 
রের পরিচম্ন দিবার জন্য শারী শুক ছুইটী, গুণাকরের 
নিজের পোষাপক্ষী। এছাড়া আর আর ষে বিভিন্নতা 
আছে তাহ! ধর্তব্যের মধ্যেই নহে ।” 

এই কথা সমালোচনা করিবার পুর্বে বলা 
আবহ্যক যে, ভারত পরে মহারাজ কৃষ্ণচন্ত্রের আজ্ঞায় 
বিদ্যান্ন্দর রচনা করিয়া * কৌশলক্রমে তাহা অন্্দামঙ্গলের 
অন্তংর্নিবি করিয়। [দয়াছেন, এমত আমাদের নিকট সঙ্গত 
বোধ হয় ন। 

সে যাহা হর্টক যদি ১৬৭৪ শকে ভারতচন্দ্র বিদ্যান্ছদ্দর 
লিখিয়াছেন স্থির হইল, তবে সে সময়ে কবিরঞ্জনের বয়স কত 
দেখ! যাউক। আমরা কবিরঞ্জনের জীবনীতে দেখাইক্সাছি 
যে ১৬৪২ শফে কবিরঞ্জন জন্মগ্রহণ করেন। অস্ততঃ ১৬৪ 
১৬৪৫ শকের মধ্যে থে তিনি জন্মিয়াছিলেন তাহাতে আর 
সন্দেহ নাই। তাহ হইলে যখন ভারত তীহ্ার বিদ্যান্ুন্দর 
লিখেন, তখন ক্বিরঞ্জনের বয়স ৩২ বৎসরের বড় অধিক 
হইবে না। সুতরাং যদি কবিরঞ্জন বিদ্যান্ুন্দরের ভারতের . 
বিদ্যান্ুম্মরের পুর্বে লেখা হইয়াছে ধর৷ যায়__তবে বলিতে 
হুইবে যে কবিরঞ্জন ২৮ বা ৩৭ বৎসর বয়সের সময়ই তাহার 


২০ ভামিকা। 


বিদ্যাস্ন্দর লেখা শেষ করিয়াছিলেন। এ কথা! কতদূর সঙ্গত 
দেখা বাউক। 

কবিরঞ্জনের জীবনীতে দেখান হইয়াছে যে, তিনি ২০ 
বৎসরের অনধিক বয়সে মুহরিগিৰ কর পরিত্যাগ 
করিয়া, মাসিক ৩০২ টাক। বৃতি পাইয়! শ্বগ্রাম কুমারহট্টরে 
আসিয়৷ নিজ ইষ্টদেবী কালী আরাধনায় নিয়ন্ত হন। মহারাজ 
কৃষ্ণচন্দ্র ১৬৩৪ শকেনুজন্মগ্রহণ করেন ! সুতরাং তিনি ভারতের 
সমবয়স্ক ও কাবরঞ্জন অপেক্ষা আট বৎসরের বড় ছিলেন। 
কুমীরহটে মহারাজের বাযুস্বনালয় [ছল । স্থতরাং তান যে 
যৌবনে--বিলাসের সময়, প্রতি বৎসর এই স্থানে বেড়াইতে 
আসিতেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাহার মত গুণশ্রাহী 
কাব্যরসজ্ঞ লোকের নিকট যে কাবরপ্রন অধিক দিন অপরিচিত 
1ছলেন তাহ। বোধু হয় না। স্থতরাং কবিরগ্রনের কুমারহঙ্জে 
আসিবার অন্ন কাল পরেই বে তীহার সাঁহত মহারাজ কষ্চ- ' 
চন্দ্রের আলাপ হয় তাহ। নিশ্চয় । অন্নদামক্গল রচিত হইবার 
এক বৎসর পুর্বে অথাৎ ১৬৭৩। ৭৪ শকে যে ভারতের সহিত 
মহারাজের প্রথম পরিচয় হয়, তাহা তাহার জীবনা পাঠেহ 
পরিচয় পাওয়া যায়। তাহা হইলে যখন কবিরঞ্জনের সহিত 
মহারাজের আলাপ; তখন ভারতের সাহত তাহার পরিচয় ছিল 
না। সুতরাং মহারাজ যে কবিরঞ্রনের গুণের পাঁরচয় পাহ্‌- 
বার অন্নকাল পরেই তাহাকে তুম ও উপাধি দান করিয়া" 
ছলেন,.তাহ। নিশ্চয় পে বলা যাহতে পারে। 

কবিরঞজন এ সমস্জে সুধু ভক্ত সাধক, সঙ্গীত রচগ্িতা বা 
গায়ক |ছলেন না, তখন ?তনি এক জন ব্লক্ষণ রূসজ্ঞ কৰিও 
ছিলেন। অতএব সে সময়ে মহারাজের অন্ুরোধেই হউক, আর 
ষে কারণেই হউক, তানি আট পালায় কালীমঙ্গল ও তৎসহ 
ৰদ্যান্ন্দর রচনা করিয়। মহারাজকে উপহার দিয়াছিলেন 
তাহাহ সম্ভব। অতএব এ হসাবে ধাঁরলে কব্রিঞ্জন বিদ্যা- 
সুন্দর যে তারতের 'বদ্যান্ুন্দরের পুর্বে লিখিত হইয়াছিল 
তাহ! সিদ্ধাত্ত কর! যাইতে পারে। 


ভূমিক। ২১ 


কবিরঞ্ধন ও বায়খণাকরের জীবনের ঘটনা গুলির তুলন! 
করিয়া যেরূপ . সিদ্ধান্ত করা যায়, নিয়ে তাহার তালিকা 
দেওয়া গেল। 


ঘটন। শক খ্রীঃ অন্দ বাংশাঁল। 
ভারতের জন্ম ১৬৩ম ১৭১ ১১১৯ 
বাঁমপ্রসাদের জন্ম ১৬৪২ ১৭১৮ ১১২৭ 
মহারাজ কুষ্ণচন্ত্রের জন্ম ১৬০৪ ১৭১০ ১১৯৯ 
বর্গীর ছাঙ্গাম আরস্ত ১৬৬৪ ১৭৪০ ১১৪৯ 
শেষ বর্গার ভাঙ্গামা এব 
বার লক্ষ টাঁকাঁরজন্ ১৬৭৪ ১৭৪১ ১১৫৯ 


ক্ষ্চতন্ড্রের কারাবাস 
ভরতে অনদাঁমঙ্গল 


৪ ১৭৫১ ১১৫৪৯ 
রচন1 শেষ ০৪ 
ভারতের মৃত্যু ১৬৮২ ১৭৫৯ ১১৬৭ 
মহারাজ কৃষ্ণচন্দজ্রের মৃত্যু ১৭০৫ ১৭৮২ ১১৯০ 
রাম'্রসাদের মুহুরিগিরি ৃ রঃ 
৮ ং ৭৩৮ ১১ 
ত্যাগ (অনুমান) ) ৯৬৬২ ১ 


মহারাজ কষ্ণচজের নিকট 

সন্মান প্রাণ্ি (অন্থমান) [5 

কবিরঞ্রন বিদ্যান্গন্দর র্‌ 

যুচন। অনুমান ) ] ১৬৭০-২ ১৭৪৬-৮ ১১৫৫ 

শেষে মহারাঁজের নিকট 

১৪ বিঘা ভূমি প্রাপ্তি 
ইহা ব্যতীত কবিরঞ্জন বিদ্যাস্ুন্দরের অনেক স্থান হইতে 


স্পষ্টই বুঝা যায় যেঃইহা গ্রস্থকারের নবীন বয়সের লেখা । 
এস্কলে তাহার কতকখ্লি উদ্দাহরণ দেওয়। হইল। 


১৭৪৩ ১১৫২ 


1 ১৬৮০ ১৭৫৭ ১১৬৫ 


২২ ভূমিক।। 


১ কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দরে যেরূপ অন্প্রাসের ছটা, 
শব্দের ঘটা, প্রভৃতি দোষ দেখা যায়, তাহাদ পদাবলীতে 
সেক্ূপ দোষ আদৌ লক্ষিত হয় না.। পদাবলী পাঠে দেখ। 
যাঁয় যে তিনি আদৌ ভাষার দিকে, কথার দিকে দৃষ্টি রাখেন 
নাই - ভাব লইয়াই তিনি ব্যস্ত ছিলেন। ভুষাঁ-ভাবের পরি- 
চারিকার সা, সর্বদা তাহার অনুবত্তী ছিল। আকলেই 
জানেন নবীন বয়সেই শব্দ, ভাষা, অন্ুপ্রাস প্রভৃতির দিকে 
কবিদিগের মুন অধিক আকুঈ হয়। সুতরাং 'বদ্যাসুন্বরের 
যে, কবিরপ্তনের নবীন বয়সের লেখা ইহা হ ইতেই তাহা অনুমান 
করা যায়। 


২। বোধ হয় এই বিদ্যাস্থন্দর লিখিবার অতি অল্প কাল 
পূর্বেই তিনি কুবিরঞ্জন উপাধি পাইয়াছিলেন। কেনন! 
শনিশাকালে চরিতার্থ শ্রীরগ্রন বা,” প্রভৃতি অনেক স্থলেই 
ভণিতাণ্ধ তিনি এই উপাধি ব্যবহার করিয়াছেন। তাহার 
পদাৰবলীতে কখন “প্রসাদ” ব্যতীত “রঞ্জন” ব। কবিরগ্রন ভণিতা। 
দেওয়া নাই । 


৩। কবিরঞ্জন পরে সাধনায় দিদ্ধ" হইস়াছিলেন, তাহ! 
তাহার পদাবলী পাঠেই বেশ বুঝা যাঁয়। কিন্তু তিনি বখন 
বিদ্যান্ুন্দর লিখেন, তখন তাহার সাধনা সিদ্ধ হয় নাই-- তখন 
তিনি নৰীন সাধক ছিলেন মাত্র। বিদ্যাস্থুন্দরে' তিনি কোন 
কোন স্থলে খেদ করিয়া বলিয়াছেন, 

“ক্ষীণ পুণ্য দেখি বিড়ম্বনা কৈল শিবা ।” 
“আমি কি অধম এত বৈমুখ আমারে ॥৮ 

৪। কবিরঞ্জর বিদ্যাস্থন্দরে অনেক হিন্দী পারসী শব্দ 
অবিকল সংস্কৃত বিভক্তিযুক্ত কথা ব্যবহার করিয়াছেন। 
অনেক স্থলে তিনি যুদ্ধ হিন্দিতে বর্ণনা করিয়াছেন। 
ইহ1 ব্যতীত তিনি অনেক সংস্কৃত শ্লোকের বাঁঙ্জালায় অনু- 
বাদ করিয়াছেন। বাস্তবিক তাহার . বিদ্যাসুন্দর পড়িলেই 
বেশ বুঝা যায় যে, তিনি সুন্দরপুত্র পদ্মনাভের যেকবপ 


ভমিকা। ২৩ 


বিদ্যাশিক্ষা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার নিজের বিদ্যাশিক্ষাও 
* প্রায় সেইরূপ ছিল £-- 
বালক ত্বরাঁয় ব্যাকরণ সায় 
ভ্টি অভিধান গণ । 
রথু কুগ্মারাদি, সাঙ্গ হল যদি 
অলঙ্কাঁরে দিল মন ॥ 
কপান্বিতা চণ্ডী পাঠ করে দণ্তী 
তদনু কাব্যপ্রকাঁশে । 
ন্যায় শাস্ত্রে ঘন কত কৰ গুণ 
কবি চিত্তে মহোল্লাসে ॥ 
জ্যোতিষ পিঙ্গল সাংখ্য পাতঞ্রল 
মীমাংসা বেদাত্ত তন্ত্। র্‌ 
কোন ক্ষোভ নাই জননীর ঠাই 
নিল একাক্ষরী মন্ত্র ॥ 
ইহাঁর উপর ও তিনি হিন্দী পার্সী শিখিষ্বাছিলেন, বোধ 
হয় তাহার পাঠশেষের অতি অল্প পরেই বিদ্যাসুন্দর লিখেন, 
নতুবা তাহার কাব্যে ৪ত অধিক বিদ্যার পরিচয় দিতেন না। 
৫। যখন কৰি বিদ্যাক্থন্দর পিখেন, তখন তাহার যৌবনো- 
চিত চঞ্চলতা ছিল--তখনও তিনি তাহার বহিন্মুখী বৃত্তি 
গুলিকে সম্পুর্ণ সং্ঘত করিতে পারেন নাই স্পষ্টই বুঝা! যার়। 
সেই জন্য তিনি কাব্যের স্থানে স্থানে গ্রামা ও অশ্লীল বর্ণনা 
করিয়াছেন। তীহার এসকল বর্ণনা পাঠে বোধ হয় যে, 
তিনি তখন সংসারকে একেবারে, তাচ্ছিল্য করিতেন_-কোন 
দিকে দৃূকপাত করিতেন না--মত্ত হস্তীর হ্যায়, ভক্তিমকে 
বিভোর হইয়াই হউক, আর যে জন্যই হউক, আপন মনে 
আপন গন্তব্য পথে চলিয়া যাইতেন। বাণীসহ বিদ্যার 
বাক্চাতুরী, গর্ত শ্রবণে রাণীর বিদ্যা প্রতি ভর্খসন; কোটালের 
চোর অন্বেষণে সজ্জা, চোর সুন্দরের রাজসভায় পাত্রের প্রতি 
কট,ক্তি, এবং স্থানে স্থানে হিন্দী বদজবান পড়িলেই কবির 
নবীনত্বের বেশ পরিচয় পাওয়া যাঁয়। বাস্তবিক কবির সুন্ব- 


২৪ ভূমিকা । 


রের চরিক্রচিত্র পড়িলেই £স সঙ্ন্ব কবির চরিত্রের কতক, 
আভাষ পাঁওয়। যাঁয়। 

৬। কবি বিদ্যাঙ্জন্বর রচনার ময়, যেমন ভক্ত, যমন 
সঙ্গীতবেত্তা, তেমনি কাব্যপ্রিয়ও ছিলেন। এই কাব্যপ্রিয়তাই 
তাহার নবীন বয়সের পরিচয়। বোধ হয় বদ কুমারাঁদি পড়িয়। 
কবির কাব্যস্পুহী বড়ই বদ্ধিত হইয়াছিল । বাস্তবিক তীহার 
বিদ্যাস্থন্দর পড়িলেই বেশ বুঝা যায় যে, তাহার চিত্তরঞ্জিনী 
বৃত্তিগুলি অত্যন্ত স্ফ,তি পাইক্মাছিল। 1তনি যে অসাধারণ 
সঙ্গীত-ভক্ত ছিলেন, তাহা তাহার পদাঁবলীতেই প্রকাশ । 
আর তিনি বিদ্যাসুন্দরে »্পষ্টহ বলিয়াছেন, “ ন বিদ্য। সঙ্গীত 
পর।” তিনি বদ্ধমান বর্ণনায় তাহাৰ কাব্যপ্রিতারও পরিচয় 
দিয়াছেন। বদ্ধমানের লোক সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 

“ পরষ্পর্ধ সুকৌতুক কাব্য ছাড়া একটুক 
কদাচিত মুখে নাহি ভাষা । ” 

৭। কবির নবীনত্বের আর এক পরিচয় এই এসময়ে 
তিনি নিজ বিদ্যা প্রকাশ করিতে বড়ই উত্ম্থক। তিনি 
শব্সাঁধন বর্ণনা করিবার পুর্বে কিঞ্চিৎ, গর্ব করিয়। বলিয়া 
ছেন, 

«জ্ঞাত নহি বলে কেহ না করিবে হেলা । ৮ 

স্থধু তাহাই নহে । ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি ভন্রপার হইতে 
« শবসাঁধন ব্যাপার অবিকল বাঙ্গালা করিয়! উদ্ধত কবিয়! 
দিয়াছেন। প্রবীণ বয়স হইলে কবি কখন এরূপ করিতেন 
না। সুধু বিদ্যা দেখাইবার্‌ জন্য যাহা বর্ণনা অকর্তব্য 
এবং শান্ত্রমতে নিষিদ্ধ তাহ! ব্যতিক্রম ভইবে বুঝিম্বাও 
কন বর্ণনা করিতে পারিতেন না। ইহা বাতীত “অরদিক 
নিকটে রহস্ত নিবেদন৮, “কালীকিঞ্করের কান্য কথ! বুঝা 
তার» প্রভৃতি স্থানেও এই গর্ধের পরিচয় দিছেন । 

৮। কবি বিদ্যাস্থন্দরে তীহার নিজ বংশাবলার পরিচন্জ 
দিয়াছেন | তদন্গপারে জানা যায় যে, পে সময়ে তাহার 
জগদীশ্বরী ও পরমেশ্বরী নামে ছুই কন্তা, এবং রানছুশাপ 
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নামে এক পুল হইয়াছিল। 'এই সময়ে তীহার কন্যাদের 
বিবাহ" হয় নাইণ তাঙ্জ হইলে ভণিতাঁর কোন না কোঁন 
স্থানে তাহার জামাতাব* নাম উল্লেণ খাকিত। তাহার 
ভগিনী ভগিনীপতি ভগিনী প্রভৃতি সকণলর জন্যই ভণিতায় 
প্রার্থন। করিয়াছেন, ক্লেব্ল তাহার নিজ জামাতার জন্য প্রার্থনা 
করিতে উপেক্ষা করিবেন ইহা সম্ভব নহে। স্থতরাং বিদযাহ্থন্দর 
রচনা কালে তাহার সম্তানগণ অল্প বয়স্ক ছিল বেশ বৃঝা। যাঁয়। 
কবির নবীন বয়সেই এই তিন সন্তান জন্মিধাছিল সন্দেহ 
নাই । এই তিন সন্তানের পর তীহাঁর সন্তান হওয়া বন্ধ হয়, 
এবং শেষে বুদ্ধ বয়সে আব 'একটী মাঁন সন্তান জন্মে। 
(এই বৃদ্ধ বয়সের সন্তান উপলক্ষ করিয্বাই আজু গৌপাই 
তাহাকে রহশ্ত করিয়াছিল, তাহ! তাহার জীবনীতে বলা 
হইয়াছে ।) স্ৃতরাৎ বিদ্যাঙ্ন্দরে কবিরঞ্জনের তিনটা সন্তানের 
নাম থাকায়, তাহ! যে তাহার নবীন বয়সের রচনা! নভে, এবপ 
অনুমান করা যায় না। 

৯। বিদ্যান্রন্বর হইতে কবির জীবনী সম্বন্ধে আর 
একটী ঘটনার আভাষ *পাঁওয়া যায়। আমরা তাহার জীব- 
নীতে বলিয়াছি যে, মহারাজ রুষ্ণগন্্র তাহার সহিত আলাপে * 
প্রীত হইয়। তাঁহাকে নি পারিধ্ষ করিবার ইচ্ছ। করেন। 
কিন্ত কবি তাহ'তে সম্মত হন নাই। ইহারই কিছুদিন পরে 
মহারাজ তীহাকে বৃত্তি দান করেন। বোধ হয় এই বিষয়ে 
কবির বে মনোভাব ছিল, তাহা বিদ্যাঙ্গুন্দরে উল্লেখ করিয়াই 
বলিয়াছেন _- 

পক্ষিপ্ত সেই স্বধন্্ম খোকার খোসামোদে 1” 

আর বোধ হয় রাজার এই বৃত্তি দান প্রথ। উল্লেখ করিফাই 

বর্ধমান রাজের দানশীলতার বর্মন। করিয়া বলিয়াছেন, 
“ভুপতির আস্থা আছে যাতায়াত নিত্য কাছে 
চিরবৃত্তি সুখে করে ভোগ 1”, 
যদি এই অনুমান সত্য হয়, তাহা দুহইলে এই ঘটনারঞ্জ 
এ গ্‌ 
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অবাবহিত পরেই যেতিনি বিদ্যাস্ুন্দর লিখিয়াছিলেন, তাহ! 
ৰল! বাইতে পারে । বাস্তবিক কবি যে মহারাজের নিকট 


এত উপকার পাইয়া, রুতজ্ঞত! চিহ্ক স্রূপ তীহাকে এই অপূর্ব 
কাঁব্য উপহার দিতে অধিক দ্রিন বিলম্ব করিয়াছিলেন, তাহা? 
জামাদের বোধ হক্স না । ৪ 

যাহা হউক এই সকল বিবক্স হইতে এইরূপ স্থির করা যায় 
যে বিদ্যাসুদ্দর কবিবঞ্জনের নবীন বয়সের লেখা । কিন্তু তাহা 
হইলেও তীহার বিদ্যান্থন্দর যে ভারতের বিদ্যান্থন্দরের পূর্বে 
লেখ হইয্বাছিল, তাহার্‌ স্পষ্ট প্রমাণ হইল না। কবিরঞ্জন ও 
রায় গুণাকরের জীবনের ঘটনাক় ভুলন৷ দ্বারা যতদর সিদ্ধান্ত করা! 
বায়, তাহা আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি।' এক্ষণে কাব্যের রচনা 
প্রভৃতি হইত্তে যতদূর সিদ্ধান্ত হুয় তাহাই দেখা যাউক। 

. এ সম্বন্ধে কবিচব্রিত রচরিত! শ্রীযুক্ত হরি মোহন মুখো- 
পাঁধ্যায় বলিয়াছেন, “কবিরঞ্জন প্রণীত বিদ্যাঁসুন্দর ভারতচক্ত্র 
বিরচিত বিদ্যাস্ন্বরের অগ্রজ ইহ! অনেকেই অবগত নহেন। 
উজ্জয়িনী অধীশ্বর মহারাজ! বিক্রমাঁদিত্যের . অন্ততম সভাসদ্‌ 
বররূচি প্রণীত সংস্কৃত গ্রন্থের আভাস গ্রঙ্ণ করিয়া প্রথমে প্রাণ- 
রাম চক্রবর্তী, তৎপর কবিরঞ্জন এবং সর্বশেষ গুণাকর স্ব স্ব 
কবিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন । যেকোন বিষয়ই হউক না কেন, 
প্রথমোদ্যোগেই কখন তাহা নির্দোষ হইতে" পারে না। 
প্রাণরাম ও রামপ্রসাদ স্ব স্ব প্রণীত গ্রন্থে মূলের সহিত অনেক 
এঁক্য রাখিয়া! গিয়াছেন, ভারতচন্ত্র তাহার দুই এক স্থান পরি- 
ত্যাগ করিয়া, নূতন কল্পনার সমাবেশ পুরঃসর নিজ গ্রন্থের 
উপাদেয়ত্ব সম্পাদন করিম্াছেন। গুণাকর বে চণ্ভীকাব্য, 
প্রাণরামের কালিকামঙ্গল, ও কবিরগনের বিদ্যান্ন্বরকে আঁদশ 
করিয়া! তাহার অন্নদ্ামক্গল রচনা করিয়াছেন, তাহার পরিচক্গ 

, সেই গ্রন্থ পাঠেই বিশেষ উপলব্ধি হয়। ফপত ছুই খানি বিদ্যা- 
।সন্দর পর্যালোচনা করিলে নান। লক্ষণ দ্বারা কৃবিরঞ্নকৃত 
1বিদ্যাক্ুন্দরের গ্রাথুম্য বিলক্ষণ সপ্রমাণ হয়। গুণাঁকরের উপ- 
 খ্যান ভাগ অপেক্ষ। ই'হার উপাখ্যান ভাগ অতি সরল ও অলঙ্কার 
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নাতি বিভূষিত। বর্ণনা বিষয়েও থে যে স্থানে গুণাফরের পারি- 

পাটা,ও চাকচিক্য, সেই সেই স্থানেহ ইহার হীনতা দেখ যায়। 

*তাহার পুর্বজ না হইলে কবিরগুনের রচনার কেন এত বৈলক্ষণ 

জান্সবে? কাবরঞ্জন রামপ্রসাদ 1বদ্যাজ্ন্দর রচন। করিয়া রাজা 

*«  ক্কষ্ণচন্দ্রকে দেখান । যাঁদ এ [ব্যয়ের উৎকৃষ্টতর গ্রন্থ মহারাজের 

সভাসদ ভারতচন্্র কিভৃক পুবে প্রকাশিত হইত, তাহা। হহলে 

রামপ্রসাদ কখনই উহ রাজাকে দেখাতে সাহস হইতেন ন]। 

এবং রাজাও কথন তাহ। পাঠ করিয়। তাদৃশ প্রাতি লাভ করিতে 
পারিতেন না1৮, ) 

!কবিরঞনের সাঁহত ভারতের উপাখ্যান ও বর্ণনাগত ষে 
গ্রভেদ আছে, তাহ আঙ্কর। সাবস্তারে দেখাহয়াছি। তবে ছন্দ 
সম্বন্ধে যে পার্থক্য আছে, তাহ দেখান হয় নাই। কাঁবরঞজন 
অপেক্ষী ভারতে অনেক নুতন ছন্দের বর্থন* আছে--ছন্দের 
অনেক পারিপাট্য আছে, তাহ তুলনা করিলেই সহজে খুঝা! 
যাইবে । কাবরঞ্জন অনেক নুতন ছন্দ ব্যবহার কাররাছেন সত্য । 
তাহারা ববদ্যান্গন্দরে মালঝাপঃ তোটঢক, নানারূপ ভ্রিপদী, 
চতুষ্পদ, একাবলা, (দিগক্ষরা প্রস্ততি অনেক নুতন ধরণের ছন্দ 
প্রথম লক্ষিত হয় সত্য--কিন্ত ভারতে তাহা অপেক্ষা আরও 
অনেক নুতন ছন্দ, অতি পরিপাঁটা রূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে । 
ইহা ব্যতীত ভারতে ধুয়া লহুয়া অনেক বাড়াবাড়ি আছে-_. 
কবিরগ্রনে তাহার প্রথম অঙ্কুর দৃষ্ট হয় মাত্র। আবার তাহার 
তোটক প্রভৃতি ছন্দে এত ছন্দপতন হইয়াছে-_ষে তাহা তাহার 
প্রথম রচনা বোধ হয়। নমুনা সম্মুখে থাকিলে কবিরঞজীনের 
এত ছন্দ পতন হইত ন]। ভারতঃসেশুলি অনেক টাচিয়া ছুলিয়া 
মসৃণ করিয়া লইয়াছেন। ইহা দ্বারাও ভারতের রচনা ষে 
কবিরঞ্জনের পরবর্তী তাহা বেশ বুঝা যায়। / 

বান্তবিক' এইরূপ যুক্তি অবলম্বন করিয়া নিঃসংশয়রূপে 
সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে. যে, কবিরঞ্রন ভারতের পুর্ব বিদ্যা- 
সুন্দর লিখিক্সাছিলেন।,এই দুইঠবদ্যাস্ন্দরের উপাধ্যানগত ষে 
প্রভেদ আছে, এবং এক 1বষয়ই ছুই কৰি কিরূপ: বর্ণনা করিয়', 


২৮ ভূমিকা । 


চন, ভ1হ1 আসর টাকার সবিস্তারে দেখাইয়া, তাহার তুলন। 
করিয়াছি। সুতরাং এস্থলে তাহার পুনকুল্লেখ-নিঞ্য়োজন। 
সে যাহা হউক কোন প্রচালত উপাখ্যান অবলম্বন কাঁরয়াই 
হউক--আর তদ্রপ অন্ত একখান কাব্য অবলম্বন কার্য়াই 
হউক, যদি ছই জন উচ্চশ্রেণীর কাব এক বিষয় অবলম্বন করিয়। 
কাব্য লিখেন, তবে তজ্জস্ তাহ'দের কৰিত্বের কোন ক্ষতি হয় 
না--বা এক জন && অপেক্ষা অপরকে হীন বল। যায় না। কবি 
রঞ্জনের বিদ্যান্ন্দর দোখয়াহু গুণাকর তাহার বিদ্যাস্থন্দর লিখুনঃ 
অথবা ভারতের বিদ্যাজন্দয় দোখয়াই কবিরঞ্জন তীহার বিদ্যা- 
স্থন্দর রচনা করুন, তাহাতে কোন কাব্যেরহ শিল্প সম্বন্ধে কোন 
ক্ষতি হয় নাই। মহাভারতের শঙ্কৃন্তলা উপাখ্যান হইতেই 
কা1লদাস তাহার চিরগপ্রসিঘ শকুস্তলা নাটক লিখিয়াঁছলেন। 
রামায়ণের রামচারত অবলম্ধন কারিগাহ ভব্ভূঁতি তাহার বার 
চাঁরিত, উত্তরচা্ত 1লাথয়াছেন। 
ফষ্টাসের জাবন্! অবলম্বন করিয়া কবি মালে। “ফষ্টাস্, নাটক 
লিখেন ; এবং তাহার |কছু 1দন পরে গেটি তাহার প্রসিদ্ধ 
“ফষ্টনামক নাটক 1লখিয়াছেন। আবার্‌ কাব বাইরণ তদ্বলম্বনে 
তাহার ম্যানক্রেডলাখয়াছেন। প্রায়.সকল মহাকবিই তাহাদের 
কাব্য, লিখিতে, কোন না কোন রূপ মুল বা চলিত উপাখ্যান 
অবলম্বন করয়াছন দেখা বায় । কিন্ত তাহার জন্ঠয কোন কবিরই 
শিল্পের হান হয় নাহ । যাহার শিল্পী তাহার উপকরণ নিজে 
গড়িয়া লন না। পরের উপকরণ লহ্য়। তাহারই সাহায্যে নিজের 
আশ্চধ্য গ্রাতভ। বলে-এক অপুর্ব পদাঁথে স্থষ্টি করিয়া থাকেন। 
স্থৃতরাং কবি কোথা হইতে,তাহার কাব্যের উপকরণ লইলেন, 
তাহা জানিবার বিশেষ আবনগ্তক করে না। কেবল কবির “সৃষ্টি” 
ও “দৃষ্টি” দেখিয়াই কাব্য বিচার করিতে হয়। কাব্যের কবিত্ব 
বা। তাহার শিল্প বিচার কালে আমাদের এই কথ। মনে থাঁক। 
, উচিত, 


যমালোচন ॥ 


আমরা এস্থলেঃক (বরঞ্জনঞাবদ্যাসুন্দরের বিস্তৃত সমালোচনা 
করিব না। তবে, অনেকের এরূপ ধারণা আছে যে, তাহার 
ববদ্যাঙ্ছন্দর. ভারতের াব্দ্যা্নার অপেক্ষা [নষ্ট কোন 
কোন সমীলোচক' *্প৪হ একথার আভাষ |দয়াছেন তাহা 
আমরা পুর্ধে 'দেখাহয়াছ। ফেহছ জশ্ কাবরঞ্জন 1বদ্যাজন্দর 
কোন শ্রেণার কাব্য তাহা দেখাহবার আবশ্তক হহয়াছে। যে 
1হ্সাবে ভারতের [বদ্যাসুন্দর কৰিরঞ্জনের কাব্য অপেক্ষা উতর, 
তাহা আমরা প্রথমেহ লেখ কারক়াছ। সাধারণ লোকে 
সুধু রসাত্মক বাক্যহ ঝাব্যের প্রধান লক্ষণ মনে করেন। 
এবং ভারতের সেহ রথের চরম ভত্কষ আছে বঝালমা» লোকে 
তাহার বদ্যাঙ্গন্দরকেই শ্রেষ্ঠ বায় থাকে ।» 

কবিরঞ্জন |বদ্যাহ্ন্দরে সে রসের বথেষ্ট সান্বেশ আছে 
সন্দেহ নাই। 1কস্ত ভারতের মত তাহার রসের ছড়াছাড় 
ঢলাচণ নাহ। কত্ত তাহা হহলেও তাহার ববদ্যস্থন্দরে সকল 
রস্রহ সুন্দর সমাবেশ দোখতে পাওয়া বায়। বাস্তাবক 
একাধারে এত অগ্নের মধ্যে এত 1ভন্ন ভিন্ন রসের অবতারণা 
কয়জন কাব কারতে সমথ হহয়াছেন । আবার প্রত্যেক 
রসেরই স্থায়ীভাব, সঞ্চারভাব, তাহার আলম্বন, উদ্দীপন আত 
চমৎকারকধপে সাদবোশত আছে। তবে প্রসাধগুণ থাকাস্স 
ভারতের বর্ণনা যেরূপ হৃদয়গ্রাহী হ্হ্য়াছে--তাহার সেরূপ 
হয় নাহই। আমরা টাকার প্রায় প্রত্যেক স্থলেহ কাবরঞ্জন 
ও ভারতের ব্না তুলনা কারয়। বখাহয়াছ। স্ৃতরাং এস্কণে 
তাহার পুনরূল্পেখে4 আবগ্ক নাই। 

আবার কাবরঞজনে যেমন সের অবতারণার চমৎকার 
শিল্পচাতুষ্য আছে-_-তেমনহ তাহার অলঙ্কারের পারপাট্যও 
যথে্ই আছে। ভারতের কাব্য ষেন বড় ঘরের নববধু- আগ! 
গোড়া জড়োয়। *গহন। দয়া মোড়া । বড় ঘরের মেয়ের যেমন 
উক্টকে “সর্ব দোষহরা, গোরা রংটা আছে--ভারতের কাব্যের, 
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£ সেরূপ লাবণ্যও আছে । সুতরাং এমন জড়োয়। গহনা মোড়া, 
বারাণসী সাটা পরা, টুকটুকে ননীর পুতলীকে-কে না আদর 
করিবে। এরূপ স্থন্দরী--তদ্রাপ প্লান কেসে বীখিয়। . 
“আথ তরি? দেখিবার সামগ্রী বটে--কিস্ত তাহা ব্যবহারের 
উপযোগী নহে। কাঁবঞ্জনের কাব্যে এত মুল্যবান অলঙ্কার 
নাই বটেস্-কিন্ত যাহা আছে তাহা বেশ 'গা সাজান- বেশ 
চলন সই। সুধু তাহাই নহে-তীহার কাঁ্যস্থুনরী এমনই 
রূপব্তী ষে অলঙ্কার না থাকিলেও তাহার শোভা--তাহার 
গৌরব অতুলনীয় । বাস্তবিক তাহ! 
“সর(সিজমন্গবিদ্ধং শৈবালেনাপিরম্যং 
মলিনমপি হিমাংশোর্শক্থলশ্্ীং তনোতি। 
ইয়মাধক মনোজ্ঞাবক্ষলেনাপি তন্বী 
কিমিবহি মধুরানাঁং মণ্ডনেনাকৃতিনাঁং।» 
ভারতের কাব্যস্ুন্দরী বিদ্যুৎ প্রভার নয়ন ঝলসিত করে-_ 
কবিরঞ্জনের কাব্য ইলেক্‌টিক্‌ লাইট্‌ বা গ্যাসের আলোর স্ায় 
উজ্ভ্রল, অথচ ব্যবহারোপযোগী । 
পাঠকগণ কবিরগ্নের বিদ্যা ও সুন্দরের রূপবর্ণনা প্রভৃতি 
স্থান দোঁথলেই বুঝিবেন--তাহার অলম্কার সন্নিবেশ কৌশল 
কেমন চমত্কার । 
ইহার রঃ 
“ডুবিল কুরঙগ শিশু মুখে সধায়। 
লুপ্ত গাত্র তত্র মাত্র নেত্র দেখ। যাঁয় ॥৮ 
ইহীরস্ 
“উথলে বিরহসিন্ধু ভাঙ্গে শাস্তিসেতু। 
মনোমীন ধরিল ধীবর মীনকেতু ॥৮ 
ইহার 
“চন্দ্র মধ্যে চন্ত্র দীপ্ত সুচন্দন বিশ্দু।” 
ইনার 
“দ্বিগুণ বাঁড়িল প্রেম মাণিক্য জড়িত হেম 
সেইরূপ ভাব দৌহাকার।” 
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ইহার , 
এ. * “নয়নে নির্গত নীর নিশায় নিয়গাতীর 
ূ্‌ নাথার্থে পদ্িনী যেন জরা ।% 
ইহার-- 
“জলশৈবালেন্ প্রায় মন নহে স্থির। 
ক্ষণেক বিবেক ক্ষণে বিদরে শরীর ॥» 
ইহার-- | 
“ভূতলে আছাড়ে গা কপালে কর্কণ ঘা 
বিন্দু বিন্দু বহে পড়ে রক্ত । 
তাহে শোভা চমত্কার অশোক কিংশুক হার 
| গাথ। টাদে যেন দিল ভক্ত ॥% 
ইহার__ 
“অপরান্ধে তরু ছার অতি দূরতর যায় 
সে যেমন ছাড়া নহে মূল। 
অন্যমত ভাব পাছে মানস তোমার কাছে 
থাকিল গমনে সেই তুল ॥ 
ইহ্ার-_- 5 ক 
“স্বপনন্ধপ কন্তাগুলা ভেঙ্গে গেল ধুল! খেলা” 
প্রভৃতি চমৎকার উপমান্ ডুলন1 মিলে ন1। 
বাস্তবিক ঝাঁবরঞ্জনের কাব্যের প্রায় সর্বত্রই সৌন্দর্যের 
ছড়াছড়ি আছেঁ। 1যনি প্রকৃত গুণজ্ঞ, তিনি ব্যতীত আর কেহ 
সে সকল দেখিতে পান না। কবি জানতেন যে, তাহার 
কাব্যরস সকলে বুঝিবে না-তাহ বাঁল্যাছেন-- 
“অরসিক নিকটে রসন্ত নিবেদন । 
ততোধিক শ্রেষ্ট কর্ম হয় বে মরণ॥» 
আমাদের দেশে এছ অরধিকের দল কিছু বেশা ছিল 
ধলিয়াই বোধ হয়_-তীাহার কাব্য এতদূর অনাদৃত ইইয়াছে। 
তবে এরূপ অনাদর, এরূপ মরণ তাহার ইপ্সিত সন্দেহ নাই। 
সে যাথা হউক, এ কাব্যের রস, গুণ বা অলঙ্কারের 
সম্বন্ধে আর আঁধক বলিবাব আবশ্যক নাই। আমর ।সেগুলিকে 


চে ও তত ৯ 


কাব্যের উপরিভাগ বা আনুসঙ্গিক গ্রাববর় মনেঞ্জ করি, আমর! 
পুর্বে বলিয়াছি কবি ভ্রষ্টা ও অঙ্টা। তিনি বাহ্য ও অস্ত- 
জগতে স্তরের পর স্তর ভেদ করিয়া কোথায় কোন নুতন--কোঁন 
অজ্ঞাত স্ত্য নিহিত আছে, তাহাই বিশ্লেষণ কারয়া দেখিবেন, 
তৎপরে সেই সকল সত্যগ্ডাঁলকে বাছমা। বাছয়া তাহাদগকে 
সৌন্দর্যের আবরণে সংজ্ঞ কাঁরয়া- এক নুতন অদ্ভুত, 
মনোহর কল্পনাময় জগত স্ষ্টি করিবেন। আধারণতঃ স্বভাব 
বর্ণনায় তাহার দৃষ্টি, আর কান্ননিক চাঁর্্র সংগঠনে তাহার 
সষ্টি ক্ষমৃতা সহজেই বুঝা ষায়। আমরা এহ জন্য কবিরঞনের 
দ্বভাব বণন। ও তাহার চাঁরত্র কিরপ 1ছল-- তাহাই দেখাই 
মাত্র। তাহা হইলেই কাঁবরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর কোন শ্রেণীর 
কাব্য তাহ! পাঠক সহজেই খুঁঝতে পারিবেন । 
কবিরঞ্নের বিদ্যান্থন্দরের বণনা যেরূপ সতেজ, সহজ, 
স্বাভাবিক ও ভাবব্যঞজক- সেরূপ বণনা! সাধারণ !কাব্যে আদৌ 
পাওরা বায় না। স্থানে স্থানে তাহার স্বভাব বর্ণনা অত্যন্ত 
ছু ক্মধুর। তাহা মনের মধ্যে এমনই স্পষ্ট কাঁরয়। চিত্র আকিকা 
দিতে পারে ষেঃ পাধাণের রেখার নায় তাহ] কথন্হ বস্থাতর 
কালিমাময় আঝরণে আবৃত হয় ন। অনেক স্থলে অল্প কথায় 
এরূপ অধিক ভাব গকাশ করা আছে- এবং তাহা একপ 
চমৎকার ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে যে জেখ্তাল চালত কথা 
হুওয়] উছিত। নিম্ে ৫ুই একটা দৃষ্টান্ত দিই- 
বিদ্যার গর্ভ সংবাদ শুনিয়া গাণী গোলযোগ করিবাক ডপ- 
ক্রম করিলে সখিগণ বলিল, 
“আপনার মাঁন গো আপনি যত্বে রাখি। 
লোকে বলে কাটা কান চুল দিয় ঢাকি ॥ 
আকাশে ফেলতে ছেপ্‌ এসে গায়ে গড়ে ।৮% 
আর এবন্ভেবিদ্যার গ সংবাদ শু1নয়া রাজ! নিচ 
তিরঙ্কার করিলে,সে বলিল-_ 
পঁষিষ থেতে দেন মাতা ধনলোতে বেচে পিতা, 
আতিবাদ, বাদ দেয় দারা । 


ভূমিকা । 


অবিচারে রাজদও গৃহ দে বহ্তি ৮ 
কি আছে ইহার আর চার ॥ 


আর একস্থজে কোটাল শবদ্যাকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছে, 


“গ্রামের সম্প্ক যারে যা বলির ভাকে তারে 
সেই জ্মুব করণ কর্তব্য। 
একস্থলে আছে, 
“বু দ্ধকাঁলে নানা জাতি সেবা করে সুত। 
কত বা সম্তান জন্মে কত জন্মে ভূত ॥” 
একস্থলে আছে, মদন, 
*পুর্ববে পোড়াইল হর হাঁরাইল পঞ্চশর 
তথাপিও জয়ী সব্বদেশ।” 


একস্থলে বিদ্যা, সুন্বরের বন্ধন দৃষ্টে খেদ কণুরয়া বলিয়াছে, 


“প্রভু পূর্বে প্রাণ বলে পশ্চাৎ পাৰকে ফেলে 
পলাইল পাপে দিলা মূন। 

তোমার তুলনা তুমি তরুণ তরুণী আমি 
ত্যাগ কর ত্বদলজ জন ॥” 


বাস্তবিক কবিরঞ্জনের বর্ণন। ঝড় সতেজ ও হৃদয় গ্রাহী। 


আমরা এস্থলে তাহার দুই একটা মাত্র উদাহরণ দিই। 


চোর অন্বেষণে যখন কোটাল মালিনীর বাড়ী সুড়ঙ্গ 
দেখিতে পায়, খন সু খনন করিয়া! চৌর ধরিবার পরামর্শ 
হয়। তখন 'বেগাঁর ধরা আরম্ত হইল। পাঠক বর্ণন। 


দেখুন-- 
“খন্দক খনিতে করে কোটাল হুকুম । 
সহরে পড়িল বড় বেগারের ধুম ॥ 
যারে পায় তারে ধরে গালে মারে চড়। 
পলাবে বলিয়। রাখে কাড়িয়া কাপড় ॥ 
তখনি হাজার তিন আনিল কোঁদালি। 
মজুরের নিঘাবন! পাঁচ শত ঢালি ॥৮ 
যখন সহরময় এইরূপ চোর ধরার সোর পড়িয়া 
তথন, 


গেল 


৩৪ . সাষিক। | 


সহরে গুজব উঠে একে এক শত। 
গঞ্স বাড়ে বড়ই আঠার মেসে ষত ॥ " 
দরজায় বসে কেহ মণ্ডলের ঠাট। 
পথের মানুষ ডেকে লাগাইছে হাট ॥ 
এক সরা ভর! টিকা হু'কা চলে ছুটা। 
পোয়া দেড় গুড়াকু তামাকু টে'কীকুট। ॥ 
হেসে কহে তোমর। শুনেছ তাই আর। 
শুনিলাম এখনি আশ্চধ্য সমাচার ॥ 
হাত কাটা একট! মানুষ গেল কয়ে। 
চোরের সহিত নাকি ছিল ছুট মেয়ে ॥ 
এরূপ চমতকার বর্ণনা আমর। আর কোথাও দেখি নাই। 
ইহাতে সে সময়ের নিষ্বশ্ীদের গাল” গল তামাক প্রিয়ত। 
গুজব রটনী"পটুতা, সমস্তই অতি সুন্দর ব্ূপে দেখান 
হইয়াছে। 
আবার যথন চোর ধরা পড়ে, তখন নগর স্দ্ধ লোক 
চোর দেখিতে দৌড়ায়--তাহাদের ব্যগ্রত। কেমন সুন্দর ব্ূপে 
_ বর্ণিত হইয়াছে দেখুন_- 
“ ধরা গেল চোর সোর পড়িল নগরে । 
বাল বুদ্ধ যুবা যায় নাহি রহে ঘরে ॥ 
স্তনপান করে শিশু কোলে ষে ধনীর ! 
মুত্ভিকায় ফেলি ধায় হ্বদরয় অস্থির 
রন্ধন শালাঠ বাম! রন্ধনে যে ছিল। 
আখথার উপরে হাড়ি রাখিয়া চলিল ॥ 
বেগে ধায় নাহি চায় পিছু পাঁনেশফির। । 
কেহ কহে দীড়া.লে। মাথার লাগে কির] ॥ 
এক জন প্রতি আর জন বলে কই। 
সে কছে অঙ্গুলি ঠারি ওই দেখ ওই ॥ ৮ 
কবির ভগ্ড বৈষ্বদিগের ভগ্ামি বর্ণন। অত্যন্ত চমৎকার 
ইহয়াছে। বর্ণনা বিস্তৃত হইজেও আমরা তাহা উদ্ধৃত করি- 
বার লোভ স্বরণ কাঁরতে পারিলাম না। ৰণনা এই 


ভুমিকা । ৩৫ 


” দশ বিশ জনে ধরে ব্রজ্বাসি-বেশ 1 
* কত সবচুল কত মুড়ীইল কেশ ॥ 
কোটিতে কৌপিন মশত্র তাহাতে গিরস | 
সদ! করে কেবল ভক্ষণ নাম রস ॥ 
ঈ্ট  হ এ 


থাসা চীরা। বহির্বাস রাঙ্গা চীরা মাথে। 
চিকণ গুধড়ী গার বাকা কৌতকা হাতে & 
ুগ্জ মুঞ্জ ছড়া গলে ঠাই ঠাই ছাব। 

ছুই ভাই ভজে তাঁর! স্থষ্টি ছাড়া ভাব ॥ 
পৃষ্ঠ দেশে গ্রন্থ ঝোলে খাঁন সাত আট । 
ভেকা লোকে ভূলাইতে ভাল জানে ঠাট ॥ 
এক এক জনা'র ধুমড়ী ছুটি ছুটি। * 
ছুই চক্ষু লাল গীজ। ধুনিবার কুটি ॥ 
ভুগ্লামি ভাবে ভাব জন্মে থেকে থেকে । 
বীরভদ্র অদ্বৈত বিষম উঠে ডেকে ॥ 

সে রসে রসিক ন্বশাক লোক যত। 
উঠে ছুটে পায়ে পড়ে করে দণ্বত ॥ 
সমাদরে কেহ মিয়! যায় নিজ বাড়ী। 
ভাল মতে সেবা চাই করে তাড়াতাড়ি ॥ 
গোঠী সুদ্ধ খাঁড়া থাকে বাঁবাজীর কাছে। 
মনে"মনে ভয় অপরাধী হয় পাছে ॥ 
নান৷ রস ভুপ্তায় শৌয়ায় দিব্য খাটে। 
শেষে মেছ্ধে পুক্ুষেতে পত্র শেষ টাটে ॥ 
বৈষ্ণব বন্দন। গ্রন্থ দকলে পড়ায় 

ছত্রিশ আশ্রম নিয়া সকত্র জড়ায় ॥ 
কেমন কলির ধর্ম কব আর কি। 
মজাইল গৃহস্থের কত বহু বী ॥ 


ইহা ব্যতীত বর্ধমান বর্ণনা, সরোবর বর্ণনা, বারমাস 
বর্ণনা, গ্রত্ৃতি স্থানে কবি তাঁহার কল্পনাময়ী আদর্শচিত্র বর্ণ- 


৩৬ ভূমিকা । 


নায় অতি হন্বর শিল্পকৌশল দেখাইয়াছেন-_বা্ল্যভয়ে তাহ! 
এ্স্থলে উদ্ধত হইল নাঁ। ও 

এক্ষণে কবিরগ্রনের চবিজচিহ কিরূপ হইয়াছে তাহ 
দেখা যাঁউক।॥ আধুনিক কাঁরোব চিপ ।চত্র প্রধান অঙ্গ-_- 
বাস্তবিক এক্ষণে তাহাঁকেই কাবোর প্রাণ স্বরূপ বল! ষায়। 
সুতরাৎ সাধারণ কাব্যে চরিব্রচিত্রের উৎকর্ষ না থাকিলে 
তাহাকে উৎকৃষ্ট কাব্য বলা যাঁয় না । আমরা পুব্বেই বলিয়াছি যে 
এই চরিত্রচিত্রের দ্বারাই কৰি কিরূপ জুষ্টা। তাহারই গ্রধানতঃ পরি- 
চয় পাওয়। যায়। 

সকলেই স্বীকার করিবেন ষে এব্য্য়ে কবিরঞ্জন ভারত 
অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। ভারতের কাব্যের হীরাই একমাত্র 

ত স্্টা। হীরার ঢরিত্রচিত্রে ভারত তাঁহার লিপি- 
নৈপুণ্যের পরাকাষ্টা দেখাইয়াছেন। কিন্তু কবিরগ্রন হীর! 
বিদ্যা ও সুন্দর তিন জনেরই চরিত্র অতি সুন্দর রূপে চিত্রিত 
করিয়াছেন। ভারতের বিদ্যা বা স্রন্দর চিত্রিতপুত্তলিবৎ 
তাহাতে প্রাণ নাই, সুতরাঁৎ সে চিত্র আদ স্বাভাবিক হয় নাই । 
কবিরঞ্জন বিদ্যা ও স্ন্বরের চরিত্র অতি সুন্দর ব্ধপে চিত্রিত 
করিয়াছেন । 

কবিরঞ্জন সুন্দরের চরিত্র কিরূপ চিত্রিত করিয়াছেন তাহা 
এক্ষণে দেখা যাঁউিক। সুন্বর শাপত্রষ্ট দিব্য পুরুষ কালী 
পুজা প্রকাশার্থই কর্মভূমি পৃথিবীতে জন্মিরাছিলেন । 


“ শাপ ভুষ্ট জন্ম ধরা আমার স্থন্দর | 
মম পুজ। প্রকারশশিতে পৃথিবী ভিতর ॥ ৮ 
এই শাপত্রষ্ট কালীর বরপুত্র স্ুন্বর কিরূপে কালীপুজ! 

প্রচার করেন--তাহাই কবিরঞ্জন বর্ণন। করিয়াছেন, স্কৃতরাং 
সুন্দর প্রথম হইতেই বরাবর কালীভক্ত। তিনি কালীর আদেশ 
ব্যতাত কখন কোন কাধ্য করেন নাই। কিন্তু তিনি 
ভক্ত ও আদেশ বাদা ছিলেন বলিম। যে তাহার পুকুযার্থ 
আদৌ ছিল না, তাহা নহে। 


ভূমিকা । ৩৭ 


স্ন্দরের সহিত প্রথম পরিচয়েই জানিতে পার! যায় যে 
তাহার, & 
| “কোন শাস্ত্রে নাহি ক্রটি যে কহে সে দৃঢ় কোটা 
ক্ষণ মাত্রে তাহার সিদ্ধান্ত ৷ 
মাধব জানিলু দড় ভবানীর ভক্ত বড় 
নিতান্ত বিদ্যার "এই কান্ত ॥» 
আবার জ্ন্দরের যেমন গুণ, বূপও তেমনি১-- 
“কি মের শিখর কিবা বিধুবর 
বিবেচনা কর কি তরুতলে ।” 
ঞ্ ন্ ক 
“কেহ কহে হাসি মনে হেন বাসি 
সৌদামিনি রাশি এমনই হবে|» 
নং র্ র্ঁ 


“অভিন্ন মদন পুর্েন্দু বদন 
কনক চম্পক কান্তি |» 
কবি একস্থলে অতি আশ্চর্য্য কৌশলের সহিত স্থন্দরেক্র 
অনিন্দ্যস্ুন্দর রূপের পন্িচয় দিম্সাছেন। যখন কোঁটাঁল চোর 
ধরিতে আসে, তখন স্ন্বর বিদ্যার পরামর্শে নারীবেশ ধরেন। 
সেই সময়ে বিদ্যার সহিত সুন্দরের তুলনা করিয়া কবি 
বলিয়াছেন, * 
* সুন্দরী বলিয়া বড় ছিল অভিমান । 
সুন্দর সুন্দর রূপে গেল সেই ভান ॥* 
আবার একস্কলে মালিনী বিদ্যার নিকট তুন্দরের পরি- 
চয় দিয়! বলে, 
দৃষ্ট নহে এ্রুত নহে রূপ হেনবূপ। 
গুণসিন্ধু সত গুণ সিন্দুর স্বরূপ ॥ 
| ক ক 


বদনে বিরাজে বাণী বিদ্বান বিপুল। 
পঞ্চবন্ত, পন্মষোনি প্রায় সমতুল ॥ 


৩৮ ভূমিকা । 


দৃষ্টি মাত্র মম দেহ দহে দিবানিশি । 
বৃদ্ধার বাসনা হয় বাঁচেকি বূপসি ॥ | 
সুন্দর যখন ভাট সুখে বিদ্যার' সমাচার শুনিলেন, তথন 
তাহার 
_ বিবাহ হইল বাই পক্ষী হৈয়া উড়ে যাই 
নিবসি রমনি মণি যথা । 
কিন্তু সে সম্বন্ধে তাঁহার ইচ্ছা! এত বেগবতী হস্ম নাই---ষে 
ভারতের মত সুন্দরের “একা যাব ব্ধমান” এক্ধপ সংকল্প 
করিবেন। যাহ! হউক সেই রাত্রে, 
“ঘোরতর নিশা শেষ ধরি কালী নিজ বেশ 
সবিশেষ কহেন স্বপন |» 
কালী তাহাকে প্রত্যুষেই বিদ্যালাভ জন্ত বর্ধমান যাত্রায় 
আদেশ দিলেন--এবং কিরূপে বিদ্যালাভ হইবে, তাহার 
উপায় বলিয়া! দিলেন। এক্ষণকার আদেশেবাদীগণ বোধ 
হয় এইরূপ আশ্চধ্য আদেশ শুনিয়। বিস্মিত হইবেন না। তদন্ু- 
সারে সুন্দর পরদিন প্রত্যুষে স্ুভক্ষণ দেখিয়া যাত্রা করি- 
লেন। এবং চতুর্দিকে মঙ্গল চিহ্ন দেখিস, 
“বুঝিশা বিনোদবর বিদ)াবতী লাভ । 
প্রসন্ন পর্বত পুক্রী প্রকৃষ্ট প্রভাব ॥৮ 
তদনুসারে সুন্দর পিতা মাতার অজ্ঞাতসারে নির্ভয়ে 
বর্ধমান গমন করিলেন। পথে তাহার ইষ্টদেবী তীহাকে 
ঘোর পরীক্ষা মধ্যে ফেলিলেন। সন্মখে মায়ানদী সৃষ্টি হইল। 
সে ভীষণ নদীতে তরণি নাই-পারের কোন উপায় নাই। 
তখন এক শিবোপম যোগী আসিয়া তাঁহাকে কালীর আরা- 
ধন! ছাড়িয়া শিবের আরাধনা! করিয়া নদী পার হইবার 
পরামর্শ দিল। কিন্তু বালক সুন্দরের মনের তেজ অতুলনীয় । 
সে, “উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি কিঞ্চিৎ কটাক্ষে” এরূপ মহাঁষোগী 
কেও । 
কোপে কাপে কলেবর কবি কহে কটু । 
বুঝ্থিলাম আগমে নিগমে বড় পটু ॥৮ 


স্কৃমিকা। ৩৯ 
ইত্যাদি উপদেশ দিয়া বলিলেন, 
“তোমার বাতাসে সর্ব ধর্ম নষ্ট হয় ।* 
তখন কালী তীহাকে প্রত্যক্ষ হইয়! আকাশ বাণী 
করিলেন, 
“ভয় নাই ভকত ভূবনে শীঘ্র যাবা । 
গুণ নিধে গুণবতী গত মাত্র পাব 1৮ 
বদ্ধমানে পহুছিয়াই প্রথমে সুন্দরের মালিনীর সহিত পরি- 
চয় হইল। বলিলেন, 
“সেবি বিদ্যা বিদ্যা লাগি হ্ইয়াছি দেশত্যাগী 
যদি বিদ্যা পুরাণ কাঁমন। ॥৮ 
স্থধু ভাহাই নহে। সুন্দর আপনার গুণের কথা বেশ 
বুঝিতেন, তাই মালিনীকে বলিয়াছিলেন, 
“গুণ না থাকিলে মাসি এত দূর আসি ।” 
সুতরাং হীরা বুঝিল, 
“বিদ্যায় ভকতি আছে বিদ্যালাভ হুবে পাছে ।” 
তখন হীরার সহিত সুন্দরের অনেক কথ! বার্ভী হইল। 
হীরা বলিল, 
আর শুন গুণযুত তব নামে ভগ্রীস্থুত 
কহিতে বড়ই ভয় বাঁসি। 
যদ্যপি ন' ঘ্বণা কর থাকহ আমর ঘর 
ধর্মত তোমার আমি মাজি ॥ 
যাহা হউক, সুন্দর হীরার বাড়ী থাকিতে সম্মত হইলেন । 
পথে নানা কথা বার্তা হইল-হীর! সন্দরকে বিদ্যার রূপের 
পরিচয় দিলেন। 
সুন্দর যে ঈশ্বরাহুগ্রহীত লোক, তাহ! হীরা শীঘ্রই বুঝিল, 
কেননা, 
“সে জন গমনে কুসুম কাননে 
বিকাশিত হয় পুষ্প।» 
কাজেই হীরা ভাবিল, সুন্দর “সামান্য পুরুষ নহে 
্ঁ 


ক 
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যাহা হউক সুন্দর বিদ্যার নিকট পরিচিত হইবার অন্য 
কৌশলে মাল! গাঁখিয় পদ্ধের 
প্প্রতি দলে দলে লিখে সাঁবশেষ নিজ ।” 
মালিনীর দ্বারা বিদ্যাকে পাঠাইয়া দিলেন । বিদ্যা তাহা 
তেই সুন্দরের কুল শীল ও বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় পাইল। 
ইহাতে সুন্দরের চরিত্রের গাস্তীধ্য বেশ রক্ষিত হইয়াছে । 
কবি আর একস্থলে সুন্দরের মহত্ব ও উদার ভাবের বেশ 
পরিচয় দিয়াছেন। হীর। বাজার করিয়া আমির হাটের 
পরিচয় দিলে 
“্ুন্দর হাসেন মনে আমি এক চোর । 
চাতুরি করিয়া মাগী কড়ি খায় মোর ॥ 
কবি বুলে মরি পাইয়াছ বড় ছঃখ। 
মানে যাও মাথা খাঁও শুকায়েছে মুক ॥* 
কিন্তু চোঁর ধরাঁর সময়েই আমরা তাহার চরিত্রের প্রকৃত 
মহত্ব দেখিতে পাই । * তিনি যখন কালীধ্যানে নিমগ্ন তখন 


কোটাল তাহার গৃহে প্রবেশ করিলে, 
ধ্যান ভঙ্গ কাঁপে অঙ্গ সড়কে গশিল। 
চর ক্ক 


স্ুুড়ঙ্গে পশিল যেন সূর্য্য গেল অস্ত ॥ 
* কৰি উপনীত প্রমদার পাশে ।” 
তখন বিদ্যা বুঝিল কোটাল "সুন্বরকে ধরিতে সেই থানেই 
আসিবে। তাই সুন্দরকে বলিলেন,_ 
“দোষ নাহ প্রভূ ইিশিমী বেন 


জাতি প্রাণ হেতু লোক তঞ্চ করে নানা। 
পরিণাম দ্র্শী যেব। কি তার যন্ত্রণা 7” 
সুতরাং 
“সধর্শিনী বাক্য শুনি সায় দ্রিল1 রায়।” 
কিন্ত যখন কোটাল ধরিতে আসিল, তখন তিনি ধর! 
দেওয়াই স্থির করিলেন কারণ, . 


ভূমিকা। ৪১ 


*যা করেন ক্পামই, যায্য পদ্দে পার হই, 
কত কাল হৈয়া রব চোর। 
যদি তরি বাম পায়, কোটাল সবংশে যায়, 
ইহ? কি উচিত কর্ম মোর ॥ 
কিন্তু বিদ্যা তীহ্থাকে অনেক নিষেধ করিল, বলিল, 
“পুর্বাপর শ্রুত বটে রাজনীতি ধর্ম 
জাতি প্রাণ হেতু সাধু করে হুষ্ট কর্ম্ম॥৮ 
' কিন্তু স্থন্দর তাহা শুনিলেন না। কেন ন। তীহার মতে 
মিথ্যা কথা কহিলেই পাপ আছে। দেবতারা বা দেবোপম 
ব্যক্তিরাঁও মিথ্যা কথার ফল ভোগ করিয়াছেন, তিনি কেন 
এমন কুকর্ম করিবেন। তাই বাললেন,__ 
“স্ত্য ৰাক্য রক্ষ1 পায় যাঁদ যায় প্রাণ। 
সেও ভাল পরকালে পায় পরিত্রাণ 1 
সত্য হীন ধর্মহীন বৃথা, জন্ম তার। 
যতো ধর্ম স্ততে। জয় বাক্য সারোদ্ধার ॥” 
স্থতরাং তিনি ধরা দিলেন। তখন কোচালের চরগণ 
তাহার উপর অযথা অত্যাচার করিতে লাগিল--বিদ্যা শোকে 
আকুল হইল। তখন, 
“কুপিল সুন্দর মুক্ত করে নিজ করে। 
ঢেক্া মেরে দুরেতে ফেলিল নিশীশ্বরে ॥ . 
তখনি পরিল বস্ত্র পুরুষের ছান্দে। 
চুল ছিল এলো! শীত্র ছুই করে বান্ধে ॥ 
পলাইতে পারে কবি কে রাখিতে পারে। 
মনো সাধে ধরা দিল তত্ণঁসতে রাজারে 1৮ 
তাহার পর কোটাল রাজার নিকট মুন্দরকে লহ! 
উপস্থিত। তখন, | | 
: “ভুপতিকে প্রণিপাত করিলেন কবি। 
সদত নির্ভয় যেন দীপ্যমান্‌ রবিং॥ 
স্ন্দর বরাবর এই অসাম নির্ভিকতার/ পরিচয় দিয়াছেন, 
তিনি বারগ্বার বলিয়াছেন, 


৪২ ভূমিকা । 


পক্কাট রাজা তিলার্ধ না করি সুতা ভয়।” 
রাক্। কিন্ত তাহাকে মিছামিছি মৃত্যু তন দেখাইয়াছিলেন। 
কৌশলে সুন্দরের পরিচয় লওয়। "তাহার এক কাগ্সণ -কিন্ত 
প্রধান কারণ এই ষে, “কেমন পণ্ডিত বাপ। জানা কিন্তু চাই।”* 
ুন্দরও চোঁরপঞ্চাশৎ শ্লোকে তাহার দলেই পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট 
পরিচয় দিয়াছেন । 
তবে এস্থলে পাত্রকে অযথা গালাগালি দেওয়া তাহার 
ভাল হয় নাই। 
পহুবচন্দ্র রাজা যেন গবচন্দ্র পাত্র 1” 
প্রভৃতি কথা বড়ই রূঢ় হইয়াছে। 
সে যাহা হউক একবার আমরা স্ন্দরের তয্বের সঞ্চার 
দেখিতে পাই। , যখন তাহাকে যথার্থই কাটিতে মসানে লইয়। 
ঘাওয়া হইল তখন, 
“কিছু কাল ছিল কবি ভয়েতে নীরব । 
কৃতাগ্লি কায়মনোবাক্যে করে স্তব ॥৮ 
তাহার পর আবার স্ুন্দধর কেমন মহত্ব প্রকাশ করিলেন 
দেখুন। মাধব ভট্ট রাজসমীপে সুন্দরের পরিচয় দিলে রাজ। 
সভান্থন্ধ মসানে গিয়া! সুন্দরের ক্ষমা চাহিলেন। ন্ুম্বর 
বলিলেন, | 
“নিজ নিজ কন্ম ভোগ, পরে বৃথ। অন্থুষোগ 
সকলি করেন ভদ্রকালা । 
ষেন রথ চক্রাকৃতি, নরভাগ্য নরপতি, 
চিরকাল সম্মান ন। যায় ॥৮ 
সর্দারের মাতৃভক্তি ও যথেষ্ট ছিল। তিনি বহু দিন মাতা 
পিতার মিফট হইতে দুরে থাকায় ন্বপ্লে মাঁতাকে দেখিয়! অত্যন্ত 
ছুঃখাকুল হইয়া বিদ্যাকে বলিলেন। 
*. * শুন শুন প্রাণপ্রিয়া। 
মহ! গুরু জনক জননী । 
শান্ত সিদ্ধ কথা৷ এহ, ধা হতে হুষ্ন'ভ দেহ, 
বিনে মুস্ত উপযুক্ত ধবনি ॥৮ 
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স্থধু তাহাই নহে তাহার মতে,» 
“জন্মভূমি 'জননী জনক জনার্দন । 
জাহ্বী জকারপঞ্চ হুর্লভ বচন ॥%? 
স্থতরাঁং এ সকলেই তাহার অচলাভক্তি ছিল। 
এই স্থলেই বিদ্যান্ন্ররের প্রকৃত কথা শেষ হয়। কিন্ত 
কালীপুজ। প্রকাশার্থে অবতীর্ণ স্থন্দর ইহার পরে দেশে গিয়! 
দক্ষিণাকালী স্থাপনা করিয়া রীতি মত শবসাধনা করিয়! 
উত্তম সিদ্ধি লাভ করিলেন। তৎপরে পুন্তরকে রাজ্য দিয়া 
ষোগবলে দেহ ত্যাগ করিয়া কৈলাশে গমন করিলেন । হ্ুন্দর 
শেষে তাহার পুত্রকে যে উপদেশ দিক্সাছেন তাহাও অতি 
চমৎকার। তিন সংসারের অনিত্যত। বুঝাইবার জন্য 
বলিলেন। . 
বেদিয়ার বাজি প্রান্স অনিত্য সংসার। 
এবং এরূপ সংসারে লোকের কিরূপ ব্যবহার করা উচিত 
তাহাও বুঝাইলেন,_- 
“পরস্ত্রী জননী তুল্য থাকে যেন মনে। 
কদীচ না লোভ যেন হয় পরধনে ॥ 
একাস্ত বিহিত নহে মানি-মান ভঙ্গ । 
সর্বব ধর্ম নষ্ট তবে যাবে নীচসঙ্গ ॥ 
নিরন্তর খটকা ভাল বিপু সঙ্গে শৌর্য্য। 
সম্পর্ধে বিনয়ী হবে বিপদেতে ধৈর্য্য ॥ 
ক্যা ্ ঙ 
সেই মন্ত্রে কদাচ না কবে গুহ্থকথ]। 
তাই বলি ষে, কবিরঞ্জনের সুন্দরের চরিত্র চিত্র সর্বাঙ্গ 
সুন্বর হইয়াছে । প্রকৃত রাজপুজের থে যে গুণ থাকা আবশ্যক 
কবিরঞ্জন আত চমত্কার রূপে সুন্দরের সেই জকলগরুণের 
চিত্র অঙ্কিত কারয়াছেন। হার তুলনায় ভারতের স্থুদারের 
চরিত্র চিত্র কিছুই নহে। 
বিদ্যার চরিত্র চিত্রেও কবিরঞন এইরূপ পিন্ন কৌশল 
প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতের বিদ্যার চক্লিত্রচিত্র আদো 
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ভাল হয় নাই। সাধারণতঃ ৫ বড়] ঘরের[ুঅদুরে;মেয়ে যেমন 
প্রকৃতির হয়, ভারতের ব্দ্যা, প্রা পেহরূপ। ভারতের 
কোথাও বিদ্যার বিদ্যার. পরিচয়, ঈনাই । বদ্যার» চরিত্রে 
সর্বত্রই কেবল িলা।সতা, কেবল আমোদ.প্রিয়তা--বিদ্য। 
রঙ্গ রস লইয়াই উন্মত্তাঃ মধ্যে মধ্যে কীঞ্চৎ কাণীভক্ভি ব্যতাত 
তাহার. চরিত্রে আর কোন উচ্চতর বৃত্তির কাধ্য আমর! 
দেখিতে পাই না। বখন 1বদ্যা পিতা মাতাকে, স্বদেশকে 
জন্মশোধ ত্যাগ করিয়। স্ন্দরের সাহত কাঞ্চপুর ষাহবে 
তখনও তাহার, 
পশুনিয়াছি সেদেশের কাই মাই কথা” 
প্রভৃতি রঙ্গ চালিতো ছল ।৬সুবু তাহাহ নহে, |বদ্য। তথন 
সুন্দরকে সন্গযাসী সাজাহয়। নিজে ॥সন্যাসিনী হহয়া আমোদ 
করিতে উন্ুত্ত। ভারতের বিদ্যা সব্ধভ্রই এহরূপ। [কিস্ত কাব 
রঞ্জনের বিদ্যা সম্পূর্ণ, স্বতন্ত্র প্রকাতির ।. কাঁবরঞ্জন সে চিত্র 
কেমন উজ্জ্বল কাঁরয়া কৌশলের সাঁহত 1চাতরত কারফ্াছেন, 
দেখা যাউক। 
সুন্দর হীরাকে দিয় বিদ্যার .নকট স্বরচিত মানা পাঠাহয়। 
দিলেন। সেই মালা দৃষ্টে 1বদ্যার উৎকণাবস্থায় তাহার 
সহিত পাঠকের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। মাগায়। জুন্দনের 1বদ্য। 
ঝুদ্ধর পারচয়্ পাহয়া, এবং পঞ্জে হুন্দরকে ৬চ্চ রাজঝুলোডব 
জানিয়া, বদ্য। ভাবিলেন, 
"াঁবরধিণা দোখ আমা প্রসন্ন হইলা। শ্তাম। 
বাধ 1মলাইল করতলে রা 5 
সুতরাং জন্দরকে ধোখতে তাহা র.উত্রুট, উত্কগাহইল। 
স তত্ক্ষণাৎ হীক্খাকে ভাকাহয়৷ ,সমন্ত .তত্ব লহ্বার জন 
বড়ই ব্যাগ্র হইল। একপ ব্যস্ত হ্হ্বাধ কারণ কাব নিঅহ 
ৰালয়াছেন। 
জ্রীকবিরঞন বলে জঙগনিধি উলিলে 
বালর বন্ধনে কোথ। থাকে । 
বিদ্যা বিদ্যাবতী বটে, কত্ত রাজার একমাঞ্জ কন্যা আতরাং 
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বড আদরে প্রত্িপাঁজিত। সুতরাং তাহার মনে যখন যে 
বাঁসন।* উদয় হইপ্ত, তাহা তৎক্ষণাৎ সম্পাদিত হইত। এরূপ 
স্থলে তীব্র বাসনাবেগ নিরোধ করিবার শিক্ষা তাহার 
আদৌ হয় নাই। খাহাঁর চরিত্র এদ্সপে সংগঠিত সে কখন 
নিজ ইচ্ছার বেগকে বাঁধা দিতে পারে না। কাজেই যতক্ষণ 
তাহাদের ইচ্ছা পূর্ণ না হয়, ততক্ষণ বড় অধৈর্ধ্য হয়--অত্যস্ত 
উৎ্কথা প্রকাশ করে। যাহারা সাধারণ আছুরে মেয়েদের 
দেখিয়াছেন, তাহারা একথা বেশ বুঝিতে পারিবেন। লেখা 
পড়া শিখিলে এস্বভাব যায় না, কারণ স্বভাব সহজে দূর হইবার 
নহে। 
আবার যাহারা এইক্সপ অধীর তাহারা.বড় রাগী, তবে 
তাহারা 'ক্ষণে তুষ্ট ক্ষণে রষ্ট' স্বভাব হয়। বিদ্যার স্বভাবও 
সুতরাং এইরূপ হইয়াছিল। 
বিদ্যা স্বয়ংই বলিয়াছেন, 
“আদ্যোপাত্ত এই ধারা ক্রোধে হই জ্ঞান হারা 
ক্ষণেক সে ভাব নাহি থাকে ৮ 
তাহার পর বিদ্য। "সুন্বরকে দেখিলেন। দর্শনের পর 
তাহার আসঙ্গলিপ্সা অত্যন্ত বলবতী হইল। সথী তাহাকে 
অনেক বুঝাইল--বলিল, 
“সহসাঁ এমন কার্য তুমি ত অভব্যা। 
যদ্যপি পপ্তিতা। হও তথাপিও নব্যা ৮ 
কিন্ত তখন বিদ্যার ধৈর্য ধরা সম্ভব নহে। সে সমরে, 
প্রস্ময়ী কহে সই প্রতিজ্ঞা ভাবত। 
স্মর শরে ভেদ তন নহেক যাবত ॥৮ 
এই কথাতেই বিদ্যার অধীকতার পরাকষ্টা দেখান হইয়াছে। 
বিদ্যা বুঝিয়াছিল-_ 
সুন্দর স্ুুরূপ রূপ ভূপস্থৃত অই। 
যত্ব রত্ব মিলাইলা কালী কপাময়ী ॥ 
এজন্য ভাবিল, 
১ “আর ইচ্ছা নাই সই স্বামী হেন ঘটে ।৮ 
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স্থতরাঁৎ বিদ্যা তখন অনন্যোপায় হইয়া কায়মনোবাক্যে 
কালীর স্তব করিতে আরম্ত করিলেন। মহাবিদ্যা (ভুষ্ট হইয়া 
প্রসাদ জব দিয়া দৈববাণী করিলেন 
৭ ্ * *১ তোমার হদেশ সেই, 
আজিনিশি সকল প্রতুল্‌।» | 
অুতরাঁৎ বিদ্য। স্ন্বর সমাগম দোষের কাঁজ মনে করে নাই। 
পিতামাতাকে না বলা “ক্ুত্র দোষ” বা অভব্যতা হইয়াছে ইহাই 
মনে করিত। 
দে যাহা! হউক বিদ্যার গর্ভ সংবাদ পাইয়া রাণী যখন 
বিদ্যাকে'ভতসন! করিতে আসিল, তখন বিদ্যা মাতার সহিত 
ভাল ব্যবহার করে নাই। কেন করে নাই, তাহার কারণ কৰি 
কতকটা বুঝাইয়। দিয়াছেন। 
মুসলমানর্দের অবরোধ প্রথার মত বাঙ্গালীর ঘরেও তখন 
অবরোধ প্রথা প্রচলিত হইতোঁছল। এই জঘন্ প্রথা জন্য 
পিতা পুরে মাতা! কন্যায় বড় একটা সাক্ষাৎ হইত ন1। 
কন্যার স্বতন্র মহাঁল নির্দিষ্ট 1ছল। কন্য। আপন ইচ্ছামত কাজ 
করিতে পারিত, পিত। মাতার ধার, ধারিত না। তাই বিদ্যা 
ছুঃখ করিয়া বলিয়াছিল, 
অনাখিনী থাকি এক ছমাঁস বৎসরে দেখ। 
দিনেক তোমার সঙ্গে নাই। * 
কাজেই মাতার উপর বিদ্যার ভক্তি, ভালবাস। বৃদ্ধি হইতে পাক 
নাই। ইহার উপর বিদ্যা লেখা পড়া শিখায় মাতা পিতা 
তাহাকে ভয় করিত | , 
ঘঅন্তকে ডরাঁণ পিতা ততোধিক মাতা তীতা ১ 
জাননা গে। তুমি কি আমাকে । ৮ 
ইহার উপর আবার বিদ্যা স্থন্দর সহ মিলনকে দুধণীয় 
মনে করিত না। স্থতরাং (নদ্দোষীর যে মনোবল বিদ্যার 
তাহা ছিল। এই জন্ত ববদ্যা মাতার কথায় তত ভীত ব1 
লজ্জিত হয় নাই। মাতার সহিত তাহার বাঁক্‌চাতুরীতে অধর 
প্রাস্তে ঈষৎ হাসি ও নয়নে ব্যঙ্গের কটাম্* দেখা 1দয়াছিল। 
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সেই কারণেই বিদ্যা বিধু ব্রাহ্মণীর প্রতি অত্যাচার করিয়াছিল, 
কোটালফ্কে বিনয় করিয়া! বলিরাছিল, 

“ প্রাণ মোর নহে চোর এতো! জোর মিথ্য। সোর * 

আর কোটালও বলিয়াছিল, 
“তুমি সতী খুণৰতী ভগবতী প্রতি মতি 
সামান্ত মানুষ নহেছএই | * 
আর এক কথা, বিদ্যা যে রীতিমত কালী ভক্ত তাহ। 

কৰি বরাবর দেখাইয়াছেন। বিদ্যা প্রত্যহ রীতিমত কালী 
পূজা করিত। পুজার ফুল আনিতে বিলম্ব হইয়াছিল বলিমা 
হীরাকে কত লাঞগ্না করিয়াছিল। বাস্তবিক বিদ্যা কালীর 
আদেশ ব্যতীত কোন কাজ করে নাই। সুন্দর সমাগমের 
পুর্ব্বে বিদ্যা, কালীর আরাধনা করিয়া আকাশ ,বাণী শুনে। 
বন্ধন দৃষ্টেও সেইবূপ কালী পৃজা! করিয়। আশ্বস্ত! হইয়াছিল। 
আবার যখন সুন্দরের মোঁচন ও রাঁজার নিকট তাহার সন্মান 
প্রাপ্তির কথ৷ শুনিয়াছিল, তখনও ভক্তি ভাবে কালী পুজা 
করিয়াছিল । স্থতরাং এরূপ ভক্ত ইষ্টদ্েবতার আদেশে যে 
কাজ করিয়াছে, তাহার জন্য তিরগ্কতা হইলে তাহাতে লজ্জা 
ব।ছঃখ হইবার কারণ হয় না। এই জন্য কোটালের চোর 
ধরিবার গোলযোগের সময়ও বিদ্য ও স্থন্দর সম্পূর্ণ অমমৌ- 
যোগী থাকিয়া পরম্পর আমোদ প্রমোদে রত ছিল। ইহা 
ব্যতীত কবিবপ্রন বিদ্যার বিদ্যার পরিচয় দিয়াছেন । ভারত 
কোথাও সে চেষ্ট। করেন নাই। বিদ্য! ও সুন্দরের বিচারে অন্নই 
বিদ্য। বুদ্ধির পরিচয় আছে, অন্ততঃ তাহু। যথেষ্ট নহে। কিন্ত 
কবিরঞ্জন বিদ্যার শ্বশুরালয়ে গমনের সময় সেই পরিচয় 
দিয়াছেন। স্থন্দর দেশে যাইবার সময় বিদ্যা তাহার সহিত 
যাইবেন কিন! জিজ্ঞাসা কারলেন। বিদ্যা তাহাতে আর এক 
বৎসর থাকিতে অন্থরোধ করিলেম। সুন্দর একান্তই যাই- 
বেন। বিদ্যাকে বলিলেন, 

যদ্দি ভাব যাব দূর থাক নিজে পিতৃপুর 

কিছু কাল কর সুথ ভোগ । 


৪৮ ভুমিকা । 


এই কথায় বিদ্য! একান্ত ছঃখিত হইয়া! মাতার নিকট বিদায় 
প্রার্থনা করিল। মাতা শোকাকুল হইলে" বিদ্যা ভাহাকে 
যেরূপ বুঝাইয়াছিল, তাহাঁতে তাহার বিদ্যার যনেষ্ট পরিচয় 
পাওয়। গিয়াছে । এখনকার কক্ন জন পণ্গিত এরূপ সঙ্কটে 
সে উপদেশ দিতে পারেন? আর. উপদেশ দেওয়া দূরে 
থাক্‌, ষে উপদেশের মর্ম কয় 'জন বুঝিতে পারেন? বিদ্যা 
বলিল,__ 

কার পুল্র কার কন্তা কার মাতা পিত1। 

সর্ব মিথ্যা সত্য এক নগেন্দ্র ছুহিতা ॥ 

বিষম ফাহার যায় সংসার ব্যাপিনী । 

কৌতুকে দেখেন কর্ম ভোগ করে প্রাণী ॥ 

বেদেতে বিদ্বান বেদব্যাস মহামুনি । 

মায়াতে ভূলিল তেঁহ শাস্ত্রে হেন শুনি ॥ 

সর্ব শাস্ত্র বিজ্ঞ ঘুনি তার এত জ্বালা 

কি দোষ তোমার মাগে। তুমিত অবলা ॥ 


আবার যখন এই শান্ত্রসঙ্গত উচ্চ আধ্যাম্মক কথা এই নিবৃত্তি 
মার্থের কথা তাহার মাতা বুঝিল "না -তখন সাংসারিকের 
ভাবে-প্রবৃত্তিমার্ের কথায় সরল উপদেশ দিয়া বলিলেন-_ 
“নিবৃত্তিমার্গের কথা কহিলাম মাতা । * 
প্রবৃত্তিমার্গের স্থষ্টি স্থজিল! বিধাতা ॥ 
পাছে নাহি বুঝে পরে করে অনুযোগ । 
কন্তাপুত্র জন্মিলে কেবল কর্্মভোগ ॥ 
তুভ্যমহং সম্প্রদদে কহিলে বচন। 
গোত্র ভিন্ন হয়ে পড়ে দৈবের ঘটন ॥ 
পরপুত্র জননী গে। হয় হর্ভাকর্তা ৷ 
শাস্ত্রে কহে রমণীর মহাগুরু ভর্তা ॥ 
আরও বপিল - 
শোকে সর্ব ধর্ম লোপ শোক পাপ বড়। 
১ সুতরাং মন দড়.কর। 
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আর একশ্ন্বলে পুত্রকে একাঁক্ষবী মন্ম দিয়! বিদ্য| 
ভাহার নিজ শাস্জ শিক্ষা ৪ সধধন। শিক্ষা পৰিচয় দ্বিয়াছে । 
বাস্তবিক কবিরঞ্ন তাহার বিদ্যাকে উচ্চ শ্রেণীর কাল্পনিক 
রূযণী করয়। [6নিত.করিতে চেষ্টা কারয়াছেন। ভারতে এ 
সকল কিছুই নাই । 
কবিরঞ্জনের হীরাও ভারতের হীরা অপেক্ষা অনেক ভাল। 
আমর! টাকার যথাস্থলে সে কথার উল্লেখ করিয়াছি, সুতরাং 
এস্কলে তাহার বিস্তারিত সমালোচনার আঁবশ্তক নাই। 
ভারতের হীর! যেমন “হারামের হাড়” কবিরঞ্জনের হীরাও 
সেইরূপ। ভারতের হীরার মত এ হীরাঁও হাটের কড়ি চুরি 
করে, আবার গঞ্গাজল ছু'ইয়্া বলে, “পচ কড়া কড়ি বাপু খাই 
নাই সুই।* এ হীরা সেইরূপ কুটিল স্বভাবাও বটে। কারণ 
“এই যে তোমার মাসী বোধে নহে টুটা। 
কে পারে ভূলাতে কার ঘাড়ে মাথা ছুটা ॥ 
পুরুষের কান কাঁটে ধরে শক্তি ভীর1। 
ফাকি দিয় চাকরি ভূতে গায় করে কিরা। ॥৮ 
আবার হীর1 কোটালকে যে কটুবাক্য বলিয়াছিল, তাঁহাঁতেই 
তাহার অতুল সাহস ও নির্তিকতা বেশ বুঝা যায়। 
কিন্তু সে নঈচ জাতীয়া হইলেও ভারতের হীরার মত সে তত 
নীচ স্বভাব ছিল না। দে কুচরিত্র! ছিল না-স্পষ্টই বলিয়াছে 
“ এত কাল আছি নিষ্ঠা দেখ মিগ্য। অপ্রতিষ্ঠ! 
তবে সুন্দরকে দেখিয়। তাহার মন, চঞ্চল হুইয়াছিল বটে। 
কিন্ত সে কথ! বিদ্যার নিকট মুক্তকঠে বলির়াছিল, 
“ বুদ্ধার বাসন হয় বীচে কি রূপসী । % 
সে ভারতের হীরার মত বিদ্যান্থন্দবের গোপনে প্রণয়ে 
আঁহাধ্য করে. নাই । স্পষ্টই বিদ্যাকে বলিয়াছিল, 
“ জন্মে জন্মে নান! পুথ্যপুঞ্জ তব ছিল । 
সেই ফল হেতু বর এমনি মিলিল ॥ ৮ 
আবার বিদ্যার নিকট ঘটকালি ঢাহ্যি।ছিপ । আবার 
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“হবে লো দুলাল তোর সেদিন কেমন মোর « 
সে ভাকিবে কোথা,আই বুড় ৷” 
ক্থধু তাহাই নহে। হারার জ্ীজনোচিত কোমল, 
বৃত্তিও বথেষ্ঠ ছিণ। স্থন্দরকে প্রথম দেখিরাই তাহার মনে 
বাৎ্ষল্য ভাঁব উদ হুইল । বলিখ্ন, 
আর শুণ গুণধুত এব নামে ভগ্ী স্ুত 
কহিতে বড়ই ভয় বাসি। 
ষদ্যপি না ঘুণা কর থাকহ আমার ত্বর 
ধর্মত তোমার মাম মাস ॥৮ 
আবার যখন কোটাল স্ুন্দরকে ধরি লইয়! যায় তখন, 
“আছচড়ি পাছাড়ি মহী কেঁদে কহে হীরা। 
ও চাঁদ মুখের কথা শুনিব কি ফিরা ॥ 
পতি পুত্র হীন দ্রীনা শুণ গুণরাশি । 
কে কহিল তোমাকে কাহতে মোরে মাসী ॥ 
মৃত্যু প্রতি কারণ হইলে তুমি মোর। 
লোকে বলে হীর। মাঁগ রেখে।ছল চোর ॥ 
কেন বাড়াইলে প্রেম রাজ কন্ঠ সনে ॥ 
তোমাকে ছাড়িয়। বিদ্য। বাচিৰে কেমনে ॥ 
তোমার মরণে এত লোঁকের মরণ । * 
ও কি জানি বিধির পিপি ললাঁটে কেমন ॥» 
ভারতের হীরা এ সময়ে বলিয়াছিল, 
« কেটে ফেল পরে ছেড়ে দেহ মোরে, 
বান্ধহ, ধর্মের সেতু 1» 
বাস্তবিক কবিরঞ্চন নিজে ধর্মভীঞ্ বলিঘাই হউক, আর যে 
জন্ত হউক, তিনি প্রায় সকগ চরিগুব্রলিকেই ধর্মভীরু করিয়! 
চিত্রিত করিয়াছেন। তাহার রাজা, কোটাল, কোটালনী 
সকলেই ধর্মভীরু, । ভারত যে কারণেই হউক, সেব্বপ করেন 
নাই। অতএব যে দ্বিক দিয়াই দেখ। থাউক, কবিরঞ্জন বিদ্যা- 
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ষে এরূপ কাব্য' এত দিন অনাদৃত ছিল। এই কাব্য সম্বন্ধে 
ীফুক্ত হরিমোছন বন্যোপাধয়ায় বপিয়াছেন, 

«“ কবিরগ্রন সকল রস বর্ণনাতেই বিশেষ ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। 
ইনি পূর্ববর্তী কবিগণের অপেক্ষা কি ছন্দোবন্ধ, কি ৰাগাড়ম্বর, 
কি কল্পনাশক্তি কিছুতেই হীনকণ্প ছিলেন না-_বরং শ্রেষ্ঠ 
ছিলেন; ইহার রচনা ওজন্বী, প্রগাঢ় ও অন্ুপ্রাস বহুল। 
রায়গুণাকরের বিদ্যান্ুদরের গ্তায় কবিরঞ্জনের কবিত। সরল 
ও প্রসাদ গুণসম্পন্ন নহে বটে, কিন্ত কবিত্বে কোন অংশে 
নিকৃষ্ট নহে--বরং যেখানে রামপ্রসাদ পরমার্থ প্রসঙ্গ ও 
কালী নামের গন্ধ পাইয়াছেন, সেই স্থানেই রচনার শেষ 
করিয়া! তুলিয়াছেন। তাহার এক বিদ্যান্ন্দরেই কোমণ ও 

সরল, এবং কুটিল ও কর্কশ রচনা প্রায় মমপরিমাণে মিশ্রিত 
দেখিতে পাওয়া যায়। কবিরগ্রনের এক স্থানে লিখিত আছে, 
“কালী কিন্করের কাব্য কথা বুঝ! ভার। 
বুঝে কিন্তু সে কালী অক্ষয় হৃদে যায় ॥” 

ইহা যদিও গর্বব্যঞ্কক, কিন্তু কবিরঞ্রনের কবিতামাল! 
এই গর্ধ সংরক্ষণে অসমর্থনহে। *% * * ফলতঃ 
[নিরপেক্ষ চিত্তে আপোচন' করিয়। দেখিণে নিঃসংশয়ে প্রতি- 
পন হইবে ষে, কবিরপ্রন প্রণীত |বদ্যান্থন্দর একখানি স্থন্দর ও 
মনোহর কাব্য । ইনার স্থানে স্থানে এমন সুন্দর কবিত৷ 
সকল বিরচিত হইয়াছে বে, পাঠ মাত্রে পাঠকের অন্তঃকরণে 
রচয়িতার কবিত্ব শক্তি প্রতিভাত হয়! কাঁবরগ্তন হিন্দী এবং 
বাঙ্গাল। ভাষ। মিশ্রিত করিয়া যে সকল কবিতা! রচনা! করিয়! 
গিক্াছেন, তাহ। ভারতচন্ত্রের মিশ্রভাধায় কবিত। অপেক্ষায় 
কোন অংশে নিকুষ্ট নহে ।” 

(কবিচরিত--১*৭ পৃঃ) 


০০ 
০০০ 


[বদ্যাসুন্দর। 





গণেশ বন্দন| | 


পরম পুরুষ প্রভঁ পুনঃ পুনঃ প্রথমহ' 
পব্বতেশ-পুত্রী প্রিয়-জুত। 

বিভূ বেদবিদান্গর বিনায়ক বিদ্রহর 
বারণবদন গুণযুত ॥ 

তরুণ অরুণ অণু অতি জ্যোতির্ময় তন্ধ 
আজান্ুলম্বিত তূজদণ্ড । 

আভরণ নানা মত মণি হেম মন্রকত 
গিন্ুরে সুন্দর শুণ্তগণ্ড ॥ 

অদ্দিতি-অঙ্গজ-শ্রেষ্ঠ আরোহণ আখু-পৃষ্ট 
আসরে উরছ একবার । 

জনে যদি জপে নাম যম জিনি যোগ্য ধাম 
যায় তায় করি অধিকার ॥ 

দেবদেব দীনবন্ধু দানে দেহি দয়াসিদ্ধু 

সবিশেষ উপদেশ সার। 

শিব কর্মে তুমি মূল হুও শীঘ্র অনুকূল 

আমি শিশু বঞ্চিত সংস্কার ॥ 


বিদ্যাস্ন্দর | 


রামরাম সেন নাম মহাকবি গুণধাম 
অদ। যারে সদয়া অভয়া। 

তৎ্সৃত রামপ্রসাদদে কহে কৌকনদ-পদে 
কিঞ্চিৎ কটাক্ষে কর দয়া ॥ 


সরস্বতী বন্দনা । 


যত্রে পুটাঞ্জলি অতি বন্দে মাতা সরশ্বতী 
মহাবিদ্যা সরসিজাসনী । 

কুচভর-নমিতাঙ্গী ভূবনমোহন ভঙ্গি 

*  বিদ্যাবূপ! ব্রন্মাগজননী ॥ 

শ্বেতপদ্ধ শ্রীচরণ হংদবধূ অন্ুক্ষণ 
হৃদ্বিমধ্যে বিহর মা নিত্য । 

ক্ষুদ্র আমি ক্ষীণ প্রজ্ঞা পাল মাতা নিজ আজ্ঞ! 
কণ্ঠে বসি কহ সুকবিত্ব ॥ 

নানা যন্ত্র তাল মাণ আলাপে মোহিত জ্ঞান 
রাগ ছয় ছত্রিশ রাণিণী । * 

নবিদ্যা সংগীত পর যে গানে ত্রিপুরহর 
দ্রব কৈল! দেব চক্রপাঁণি ॥ 

সেই বন্ত এই গঙ্। নির্শল স্ুতুঙ্গ ভঙ্গ 
কণা মাত্রে মহাপাপ হরে। 

সভ্য সত্য বেদে উক্তি দর্শনে কৈ বল্য মুক্তি 
ন্নানফল কহিবে কি নরে ॥ 

ব্যাস বাল্ীকাদি-চয় মহাকবি মহাশস্স 
তপ কপালেশে প্রাজ্ঞবান্‌। 


লন্মমী বন্দন। | 


বহু কষ্টে চিত্তে খেদ সঙ্কলন করি বেদ 
নানা*শান্ত্র করিল! বিধান ॥ 

তব কৃপাদৃষ্টি যারে জগত জিনিতে পারে 
ধরাঁতলে সেই জন ধন্য। 

তুমি গে! যাহারে বাম খজয়া তার কিবা কাম 
মুডুমতি সে অতি জঘন্য ॥ 

তুমি বিশ্ব অন্তর্যমী স্তব কিবা জানি আমি. 
বেদাগমে অতুল্য মহিমা । 

জীপ্রসাদে বলে মাতা স্মরহর হরি ধাঁতা 
কোনরূপে না পাইলা সীম। ॥ 


লক্ষমী বন্দনা । 


কমলে কমল বন্দে কোমল শরীর । 
কমলচরণে শোভে মঞ্জল ম্জীর ॥ 

গুরু উরু ডমরু-সচারু মধ্যদেশ। 
ভ্িবলী গভীর নাভি কি কব বিশেষ ॥ 
কাস্তি মধ্যে উভ তটে গুপ্ত যুগ্মকোক। 
তব রোমাবলী কুচকুস্ত কহে লোক ॥ 
পঙ্কে বাস বিস সে কি বাহুদও অণু। 
তুল। নহে বিদে কি সে ভেবে ক্ষীণ তনু ॥ 
নাসা তিলফুল তাহে বিলোল বেসোর । 
পুর্ণচন্দ্র শো যেন পিবতি চকোর ॥ 
জিনিয়া আরক্ত মুক্তীফল দস্তশোতভা। |. 
বিশ্বাধর প্রতিবিন্গ মুক্তা মনোলোভা ॥ 





বিদ্যাস্ন্দর | 


খঞ্জন-গঞ্জন আখি অর্জনে রঞ্জিত । 
মনোহর মনোহর কিঞ্চিৎ (িঞিৎ ॥* 
নিন্দিয়। গৃধিনিশ্রতি শ্রবুণযুগল। 
দরিদ্র-দ্রবিণ- আশ! সুদীর্ঘ কুল ॥ 
উপযুক্জ ভূষণ ভূষিত ঠাই ঠাই 1 

কি কব রূপের কথা ত্রিভূবনে নাই ॥ 
সর্ধগ্তণহীন যদি ধনবাঁন্‌ হয়। 

তৃণ তুল্য দ্বারে তার কত গুণালয় ॥ 
তব কৃপাপাত্র মাত্র ধরাতলে পুজ্য। 
সত দানে বিভ্ত গুণে সে লভে সাধৃজ্য ॥ 
যে গৃহিজনের প্রতি জন্মে তব কোপ। 
কি তার এঁহিক ধর্ম পূর্ব ধর্ম লোপ ॥ 
বিষম দারিজ্যদোষে গুণরাশি নাশে। 
থাকুক আদর কেহ কথা না ভিজ্ঞাসে ॥ 
কি আর কহিব বাড়া। স্ত্রীপুত্র অবশ । 
বিরস বনে কহে বচন কর্কশ ॥ 

এ সর্ব তোমার মায়! জানি গো জননী । 
 প্রসাদে প্রসন্ন। হও জলধিনন্দিনী। 


কালী বন্দনা । 
কলিকাল-কুঙ্জীর-কেশরী কালী নাঁম। 
জপিলে জঞ্জাল বায়, যায় যোগ্য ধাম ॥ 
কাল কর পৃথক চিস্তহ মনে এই । 
রলকাঁরে ঈকার দীর্ঘ আসি বটে সেই ॥ 


কালী বন্দনা । 


রসনাগ্রে মুখ ভরে যত্ব করে লও । 
ভক্তিগজ পৃষ্ঠে চড়ি যমজয়ী হও ॥ 

ভয় নাহ ভয় নাহ”ভয় নাহি আর। 
শ্রীনাথ কহিল! তত্ব বস্ত সারাৎসার ॥ 
নাম নিত্য। নৃত্যাতি নিখিল নাথ উরে। 
বিপরীত কাঁষ লাজ পরিহরি দুরে ॥ 
কাদন্িনী জিনিয়। নির্মল বর্ণ কালে।। 
কলেবর-কিরণ তিমিরপুঞ্জ আলো ॥ 
কটিতটে করালি লহ্বিত মুণ্ডমাল। 
লোলজিহ্বা বিশালাক্ষী বদন বিশাল ॥ 
হেরি বপু ব্িপুচয় ভয়ে কম্পবান। 
বামে অসি মুণ্ড যাম্যে বরাভয় দান ॥ 
অপরূপ শবযুগ শ্রবণযুগলে। 

বিগ[লত কুস্তল,লোটায় ধরাতলে ॥ 
বিবস্ত্র যৌগিনীঘট। দীর্ঘ জট মাথে। 
বিকটু বদন স্থধাপানপাত্র হাতে ॥ 
সিত পীত লোহিত অসিত রূপ ছট1। 
যুদ্ধে কুদ্ধে উদ্ধমুখে গিলে রিপু ঘটা ॥ 
হত রথী সারথি তুরঙ্গ করিবুর। 
শিবাকুলে শন্কুল শ্মশান শঙ্কাকর ॥ 
একাস্ত কাতর অতি মহী যায় তল। 
অকালে প্রলয় স্থষ্টি মজিল সকল ॥ 
অখিল জননী তব চক্রিত্র এমন । 

হেদে গো করুণাময়ি এ আর কেমন ॥ 


বিদ্যাস্থন্দর | 


ধন্যা দারা স্প্ধে তারা প্রতাদেশ তারে। 
"মি কি অধম এতো] বৈমুখ আমারে | 
জন্মে জন্মে বিকায়েছি পাঁদপদ্ধে তব। 
কহিবার কগা নয় বিশেষ কি কব ॥ 
এসাদে গ্রসন্ন। হ৭ ক।লী। কপামই 
আমি তুঘ্া দ্াস-দাঁস দসীপুত হউ ॥ 
আইনসাপার জগদন্বা-পাদপদ। । 

পরম রহনা কথা শুন গুণসদ্ব ॥ 
[নলোকনে যে যে চিত্তে জন্মে যে থে রূস। 
বণনা যোগ্যত। বটে কাঁধ্যকর্তী যশ ॥ 
স্বকীয় সুন্দরী পাপন দে রাখি। 
প্র1জ্ঞ মাত্র সদাশিব বিথণিত আখি ॥ 
মুহ।কবি পদ্য প্রতি দ্ণা জন্মে মনে । 
কি গুণে তুলনা ছি ছি এ হেন চরণে ॥ 
দর্পে কহে মদন বিগত যুদ্ধ ভয়। 

চর কাঁলাস্তরে পরিপূর্ণ পরাজয় ॥ 

চন্দ্র কুর্ধ্য এ কোন উদয় ভ্রিভূবনে | 
ক্রোধযুক্ত বিধুভ্তদ শক্র নিরীক্ষণে ॥ 
সতী সঙ্গি সঙভ্ভি, হুদয়পন্থ বৃন্দ । 
নিতান্ত বিস্মিত বিরধন্যাদ জরবুণণ ॥ 
মহাভীতা ধরণী স্থস্থির নহে প্রাণ । 
চিন্তয়তি ধোন রূপে পাই পরিত্রাণ ॥ 
স্মেরমুখী সহচরীগণ মভাহলাদ | 

নয়ন নিমিষহীন বিগত বিবাদ ॥ 


ভাটের কাঁঞ্চিপুরে গমন । 


ত্রিগুণজননী তব নিরাখয়া পদ | 

" উলে করুণা।সদ্ধু অঙ্গ গদগদ ॥ 
প্রসাদে প্রসন্ন হও কীলী ক্পামই | 

আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র ইই। 


বিদ্যার পাত্রান্বেষণে মাধব ভাঁটের 


কাঞ্চিপুর গমন । 

বীরসিংহ মহামতি হৃদয়ে চিস্তিত অতি 
দুহিতাঁর যোগ্য পতি কই। 

রূপে গুণে কুলে শীলে সর্বশ্রেষ্ঠ এ সকলে 
বিশেষত বিদ্যালাপে জই ॥ 

সেজন তাহার প্রভূ প্রতিজ্ঞালজ্বন কভু 
নহে কোথ*স্থপান্র এমন । 

যত যত ভূপস্থৃত, ক্ধপেতে বটে অদ্ভুত 
বিদ্যা নাই উপাঁয় কেমন ॥ 

নিকটে মাধব ভাট কত মত করে ঠাট 
আমি মিলাইব ধোগ্য পান্র। 

শুন শুন মহাশয় একথা অন্যথা নয় 
কিন্ত কিছু কাঁলগ্রৌণ মাত্র ॥ 

ভাটবাক্যে অট্রহাসে গুধাসন্ধু মধ্যে ভাসে 
শিরপ। করিল তাজি ঘোড়1। 

ছিঁড়িয গলার হার নানা রত্ব দিল আর 
খাস পোষাকের খাসা যোঁড়া ॥ 


বিদ্যাস্রন্দর। 


বিদায় করিয়া ভাটে পুনবপি রাজপাটে 
রাজকন্দে মন দিলা ভূপ। 
মিলিবে উত্তম বর সুপুরুষ গুণধর 
মনে মনে জাশিল। স্বরূপ ॥, 
মাধব তৃরঙ্গ চাঁপে গৌঁফে পাঁক দিয়! দাঁপে 
সেঁটে মারে পিছাঁড়ে চাবুক । 
পবন গমনে যাস পাছু পাঁনে নাহি চায় 
প্রসাদেতে পরম কৌতুক ॥ 
ভ্রমিল অনেক ঠাই উপযুক্ত মিলে নাই 
শষ কাঞ্চিদেশ উপনীত। 
পাঠশালে পড়ুয়া! সঙ্গে জুকবি সুন্দর রঙ্গে 
রূপ দেখি ভষ্ট হরষিত ॥ 
কোন শাস্তে নাহি ক্রটি যে যে কহে দৃঢ় কোটি 
ক্ষণ মাত্রে তাহার সিদ্ধাস্ত। 
মাধব জানিল দড় ভবাঁনীর ভক্ত বড় 
নিতান্ত বিদ্যার এই কান্ত.॥ * 
চিত্তে চমতকার লাগে করযোড়ে খাড়া আগে 
বায়বার পড়ি করে স্তব। 
শিরে উঠাইয়া হাত কহিত্তেছে হিন্দি বাঁত 
শুনি সুখী সুন্দর নীরব ॥ 
বাবুজি কুর্ণিস মেরা বদ্ধমান বিচভের : 
নাম তে। হামার] মাধে! ভাট। 
আরজ করেগে পিছে ঘড়ী এক বৈঠে নীচে 
আর তো লাগায় তোম হাট ॥ 


ভাটের কাঞ্চিপুরে গমন | ৯ 


আত্মা হো যো চড়ে ঘোড়ে তসাদয়। পায়। হে? বড়ে 
ও লেকেন ভূল গেয়া সব। 
খেলাপ না কহে খাবু তোম্নে মুঝে কিয়া কাবু 
যেই রোই তুঝে দেখ। যব ॥ 
চিন লিয়ে দেওকে এয়সে আপ কে সুরত যেয়সে 
ছুনিয়ামে পয়দ। কিয়া সোহি। 
দেখা হে। মুলুক কেনা ছত্রিয়েমে রাজা যেস্ত। 
তের। মোকাবিলা নাহি কোহি ॥ 
বীরসিংহ নাম রাজ। জাত্মে হ্যায়, বড়1 তাজ। 
শোন হোগে গন্কা জেকের। * 
ওন্ক1 ঘর্মে লেড়কি এক তারিফ করৌমে কেন্তেক 
রাঁত দেন সাদিকা ফেকের ॥ 
_কওল এত্বা কি হেয়ও হজিমত, হি দেগায়েও 
শান্্মে ওহি ওস্কা নাথ । 
তোমার হে! এসা জান ষে। কঙ্ে। সে। কহ] মান 
তোম সকোগে আঁও হামারে দাত ॥ 
বিরলে ডাকিয়া নিয়া! সুন্দর স্ুস্থির হৈয়! 
শুনিল! বিশেষ আর কথ।। 
বিবাহ হইল বাই পক্ষী হৈম্ন। উড়ে যাই 
নিবসি রমণিমণি যথা ॥ 
পিয়। বিদ্যা নাম সুধা সুন্নরের গেল ক্ষুধ! 
রত্বাগারে করিলা শয়ন। 
ঘোরতর নিশি শেষ ধরি কালী নিজ বেশ 
সবিশেষ কহেন স্বপন ॥ 


৩ 


বিদ্যাস্তন্দর | 


ভাব কেন ওরে ভক্ত আমি তব অন্গ্রক্ত 
সেও তো আমার দাসী বটে। 

পরম ব্ূপসী সেই একাস্ত জানিবে এই 
তরুণী তোমার তরে ঘটে ॥ . 

প্রথমেতে গুপ্ত কা ব্যক্ত শেষে মহারাজ 
কোটালে কহিবে কাটিবারে । 

সোকছু মানস নম্ব় কেবল দর্শাবে ভয় 
পরিচয় লইবার তরে ॥ 

সন্ধান কারবে পুনঃ কারণ ইহার শুন 
প্রাতে চল বীরসিংহ-দেশ। 

একাকী যাইবা তুমি সঙ্গে সঙ্গে যাব আমি 
কদাচ না ভাবিও রে ক্লেশ॥ 

দশম দিবস গৌণ এত বলি মাতা মৌন 
স্বস্থানে প্রস্থান কৈল। শিব1। 

শ্রীকবিরগ্রনে কয় রজনী প্রভাতা হয় 
নিদ্রাভঙ্গে দেখে ধীর দিবা ॥ 


 শসসপস্পীপাপিশি 


-স্ম্দরের বর্ধমান যাত্রা । 


স্বপ্নে শৈলন্থৃত1 আজ্ঞা সত্য মনে বাসি। 
জায় হেতু যোগে যাত্রা করে গুণরাশি ॥ 
বিস্বপত্র আত্রাণ লইল1 গুণধাম। 
মনোবাঞ। পূর্ণ হেতু জপে দুর্থানাম ॥ 
সেইক্ষণ মাহেন্দ্র কহিব বাড়া কিবা । 
দক্ষিণে গে মুগ ছিজ বামে শব শিবা ॥ 


স্থন্দরের বদ্ধমান যাত্রা । ১১ 


ধেনু বৎস প্রযুক্ত সম্মুখে বরাঙ্গন!। 
পুর্ণকুস্ত কক্ষে মত্তকুপ্তরগমনা ॥ 

বুঝিলা বিনোদধর বিদ্যাবতী লাভ। 
প্রসন্ন পর্বতপুত্রী প্রকট প্রভাব ॥ 
এড়াইল৷ স্বদেশ খিদেশ দিল দেখা । 
মহারণ্যে মহাকবি প্রবেশিল। এক ॥ 
ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা নাহি চলে রাত্রদিব! ৷ 
কি ভয় সঙ্কটে সদ! সঙ্গে সঙ্গে শিব। ॥ 
পথশ্রমে যদ্যপি জন্মায় বড় ক্ষুধা! । 
শ্রতিপথে পিয়ে বিদ্যানাম রসস্ধা, ॥ 
বনে বনচর কত চরিয়। বেড়ায় । 
তুষ্টতর তার। তারে ফিরে না তাকায় ॥ 
ভক্তে ভয় দর্শাইতে দ্বেৰী ভগবতী । 
মায়ায় স্জিল নদী বেগবতী অতি ॥ 
ছিল ন! কাগ্ডারী তরী অত্যন্ত গভীর । 
ত/লবৃক্ষ তুল্য ভাসে প্রলয় কুস্তীর ॥ 

' স্তুঙ্গতরঙ্গরঙ্গ অঙ্গ কাপে ডরে। 
ফাপর হইল ফিরে যেতে চাহে ঘরে ॥ 
হেনকালে শুনহ অপূর্ব এক কথ।। 
অকন্মাৎ ম্হাযোগী উপস্থিত তথ ॥ 
বিভূতিতূষিত তনু কণ্ঠে অক্ষমাল। 
তাত্রবর্ণ জটাভার ছুই চক্ষু লাল ॥ 
করোপরে ত্রিশূল শার্দলচর্্ম কক্ষে । 
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি কিঞিৎ কটাক্ষে ॥ 


১২ 


বিদ্যান্রন্দর | 


যোগী জেনে যতনে যুড়িয় ছুই পাণি । 
ধরা লোটাইয়া পড়ে চরণ ছুখানি ॥ 
যোগী জিজ্ঞাসিলা কহ সত্য সমাচার । 
কি নাম কোথায় ধাম তনয় কাহ।র ॥ 
স্থন্নর কহেন নিবেদন মহাশয় । 
কাঞ্চিদেশ ধাম গুণসিন্কুর তনয় ॥ 
স্বন্দর আমার নাম বিদ্যা-ব্যবসাই | 
বিদ্যা অন্বেষণে বীরসিংহদেশ যাই ॥ 
যোগী বলে একাকী বিষম ঘোর বনে । 
পথপ্রাজ্ঞ নহ তুমি যাইবা কেমনে ॥ 
পুনবপ্রি কহে আমি পথণ্রাজ্ঞ নই । 
ভরসী কেবলমাত্র কালী কপাঁমই ॥ 
দুজ-দলনী শ্যামা জননী যাহার। 
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে ভয় কি তাহার ॥ 
আরবার যোগী বলে শুন হে বালক। 
শিবপদ ভজ তিনি জগতপালক ॥ 
আশুতোষ দ্রেবদেব সুখমোক্ষদাত। । 
সঙ্চটে শঙ্কর বিন! কেবা ভয়ত্রাত? ॥ 
স্নান কর শুচি হও দণ্ড ছুই রছ। 
কালীমন্ত্র পরিহর হবমন্ত্র লহ্‌ ॥ 

কোপে কাপে কলেবর কবি কহে কটু। 
বুঝিলাঁম আঁগমে নিগষে বড় পটু ॥ 
কেন নহিৰেক চাহি এমনি যে ভক্তি । 
কোন্‌ গুরু কহেছেন শিব ছাড়া শক্তি ॥ 


স্রন্দরের বদ্ধমান যাত্র।। ১৩ 


শৈলগ্রত্রী মুক্তিকত্রী জগন্ধাত্রী কালী । 
মূঢ়তা প্রকাশ কর একি ঠাকুরালী ॥ 
তোমার বাতাসে সর্ব ধর্ম নষ্ট হয়। 
এত বলি 'মধোমুখে মৌন্ভাবে রয় ॥ 
ক্ষপেক অন্তরে কবি ফিরে দেখে পাছে । 
ঘুচিল মায়ার ন্দী যোগী নাহি কাছে ॥ 
শুনিল। শ্রবণে কবি দৈববাণী এই । 
মিথ্য। নহে স্বপ্রকথা সত্য সত্য সেই ॥ 
ভয় নাই ভকত ভুবনে শীঘ্ব যাঁব]। 
গুণনিধে গুণবতী গত মাত্র পাব। ॥ - 
আনন্দসাগরে ভাসে কবি গুণধাম। 
সেই নিশি সেইখানে করিল! বিশ্রাম ॥ 
পোহাইল বিভাবরী উদয় তপন । 
্রীছর্গী স্মরণ করি করিল! গমন ॥ 
কাঞ্চিপুর হইতে সহর বদ্ধমান | 
ছয়'মাসে আসে লোক কণ্ঠাগত প্রাণ ॥ 
কেমন কালীর কৃপা কি কব বিশেষ । 
দশম দিবসে কবি করিল প্রবেশ ॥ 
প্রসাদে প্রসন্ন হও কালী কপামই। 
আমি তুয়া দাঁদদাস দাসীপুত্র হই ॥ 





স্বন্দরের বর্ধমান গ্রবেশ। 


প্রভাতে উদয়াদিত্য হুন্দর প্রফুল্ল চিত্ত 
প্রবেশিলা বীরসিৎহদেশ । 

স্বচ্ছন্দ সকল লোক নাহি রোগ দুঃখ শোক 
নাহি কোন অধরন্ম্ের লেশ ॥ 

দিব্য পরিচ্ছদ পরে গান বাদ্য ঘরে ঘরে 
তিলেক নাহিক তাল ভঙ্গ । 

বালবৃদ্ধ যুব! কিৰা এই রসে রাীত্রদিবা 
রাগরঙগ উত্তম প্রসঙ্গ ॥ 

পরম্পর স্থুকৌতুক কাব্য ছাড়া একটুক 
কদাচিত মুখে নাহি ভাষ।। 

গোধনরক্ষক যার! সন্কীর্ভন ভাষে তার। 
কে বুঝে পণ্ডিত কেবাঁ চাসা ॥ 

পরম পবিত্র রাজ্য পরম্পর পুর্ণকার্ধ্য 
স্ুরাচার্ধ্য সদৃশ অনেক। 

কল্পতরু তুল্য ভূপ আধিপত্য নানারূপ 
দীন নাহি সে দেশে জনেক ॥ 

চৌদিকে চৌপাড়িময় পাঠ্‌ চায় পড়,য়াচয় 
দ্রাবিডিউৎকল-কাশীবাসী । 

কারো বা ত্রিছোতি বাড়ী বিদেশ স্বদেশ ছাড়ি 
আগমন বিদ্যা অভিলাধী ॥ 

দেবালয় ঠাই ঠাই অতিথির সীম নাই 
ব্রহ্মচারী যতি বানগ্রস্থ । 


সুন্দরের বদ্ধমান প্রবেশ । ১৫ 


আগমজ্ঞ ভূত-ভবিষ্যত-প্রাজ্ঞ 
শ্দেতে নৈঠিক সমস্ত ॥ 
লক্ষ লক্ষ ন্বাসনা সাধুজ্য-মৌক্ষ 
'ণ কেবলমাত্র বায়ু। 
| তাপ-তর জোতির্খয় কলেবর 
গবলে দীর্ঘ পরমাযু॥ 
[্িত বৈদ্য ওষধ প্রয়োগে সদ্য 
ধিমুক্ত কালেতে বিয়োগ । 
সথপ।তগ আস্থা আছে যাতায়াত নিত্য কাছে, 
চিরবৃত্তি সুখে করে ভোগ ॥ 
দেখিতে দেখিতে দূর দেখিলেন রাজপুত্র 
অমরাবতীর প্রায় লাগে । 
বাহিরে সহরখানা আগে নেওয়াতির থান! 
ধমকে অমনি ভূতভাগে ॥ 
থামে বান্ধা কত বাজী ইরাণি তুরকি তাজি 
মুখ্যে গাজী বসেছে সবাই। 
বুকেতে ঝাম্পান ঢাল যুগল লোচন লাল 
গোরা গায় চিকণ কাবাই ॥ 
তার আগে দড় দড় পাঠানের চৌকী বড় 
ফাটকে আটক আঁটাআঁটি। 
বিদেশীর লয় ঝাড়া সেফাই আছয়ে খাড়া 
হুজ্জতে ফেলায় মাঁথ! কাটি ॥ 
আঁফিঙ্গে হামেশা মস্ত হু'সিয়ার দরবস্ত 
ঘুমে আঁখি কুমারের চাক। 


১৬ 


বিদ্যাস্রন্দর | 


ব্যান্্তুল্য বসে আছে গোলাম দাড়ায়ে কাছে 
গরবেতে গৌপে দেয় পাক ॥ 

কিবা করে বিজাঁবজি কৃত বুঝ নাও বুঝি 
বিষম মগজ সদা টেড়া। 

ওরে বহিনা ভুরজারি এয়সাঁরে খ্বশুরা গারি 
বাঙ্গালরে দেখে যেন ভেড়া ॥ 

মগধী শোয়ার যারা বিষম কাটাও তারা 
মহিমা! অসীম পরাঁক্রম। 

তাকাইতে একটুক ভগ্ষে প্রাণ পুকধুক 
কেবল সাক্ষাত তুল্য যম ॥ 

তুরাণি মোগলঘটা চাপদাড়ী মেতীকটা 
মাথার উপরে হেঁড়ে পাগ। 

পারসি আরাব কয় কভু নাহি মৃত্যুতয় 
সমরে প্রথর যেন বাঘ ॥, 

মোল্লা মোকাদিমা কাজি আধখিল এন্সাফ রাজি 
ইয়ে হফীজকে কিয়্যে আওয়াঁজ। 

কোনরূপে নহে কাচা দিন এমানত সীচ। 
পাঁচ ওক্তে করয়ে নমাজ ॥ 

কোহি দেলমে নাহি স্ুজে ক্যা হোগ আথের মুঝে 
কিয়া হো বহুত বুরা কাঁম। 

সাহেব জি পানা দেও এত্বাই আরজ লেও 
পড়াহো নাচার বড়া হাম ॥ 

তার আগে খোষখানা নানু! রঙ্ষে পক্ষী নানা 
ময়না মদন কাকাতুয়া। 


সুন্দরের বদ্ধমান প্রবেশ । ১৭ 


টিয়া তোতা ফরিয়াঁদী কাজালা চন্দন। আদি 
হিরামন লালমন শুয়া ॥ 
পাঁহাড়িয়। যত পাখী দেখিতে জুড়ায় আঁখি 
ভীড়ের উপরে আছে ঝুলি। 
শিবছুর্গ| শিবরাঁম আদ! রাধারুষণ নাম 
না পড়াতে পড়ে এই বুলি ॥ 
ফিলখান। তার আগে চিত্তে চমত্কার লাগে 
নীলগিরি তুল্য করিবর। 
হাজার হাজার আর ঠাই ঠাই কৃষ্ণসার 
নীলগাঁও বাউট বিস্তর  , 
জোহার জিঞ্জির পায় চক্ষু পাকাইয় চাঁর 
গীজিরাষ পোষা কত শের। 
উন্ুক ভন্লুক মেড়া সেম্মাগোস ভৈস গড়া 
জোরায়র জানোয়ার ঢের ॥ 
যাম্যে দামোদর নদ গড়ভূক্ত বাকা নদ 
*চৌদিকে বেষ্টিত বেড়,বাশ। 
বুরজ বিষম উচ্চ পাহাড় তাহার তুচ্ছ 
জলে চরে লক্ষ লক্ষ হাস ॥ 
তোপধ্বনি সীম! কিবা! হুড় হুড় রাত্র দিবা 
নিরন্তর ভূমিকম্প তথা। 
নামজাদ। মালগুলা গায় মাথ! রাঙ্গা ধুলা 
বিক্রমের কত কব কথা ॥ 
গাঁছে ডানা মারে আটা ধমকেতে মাটা ফাটা 
গোড়াস্ুদ্ধ উপাড়ে অমনি। 


বিদ্যাস্রন্দর | 


পিছে হটে মারে তাল দেখিতে সাক্ষাত কাল 
অকাঁলেতে জলদের ধবনি ॥ 

বাহুযুদ্ধে বুঝে ভেলা ভূমে*পড়ে করে খেলা 
সন্ধান সভাই ভাল জানে । 

পরস্পর ছিদ্র চাক যে ঝরে পালোটে পায় 
হা করিয়া এক] চোট হানে ॥ 

কোটী কোটা তিরন্দাজ খেঘা বিদ্ধে একান্দাজ 
রায়বাশে কেহ নহে টুটা। 

বাঘে ও মহিষে লড়ে ধার বয়্যা রক্ত পড়ে 
কোমকে মান যুঝে ছুটা ॥ 

সপ্ত গড় ক্রমে ক্রমে স্ুকবি সুন্দর জমে 
কত ঠাঁই কত চমৎকার । 

কালিকার পূর্ণ দৃষ্টি পুরী বিশ্বকর্মানথষ্ট 
স্থষ্টিতে তুলনা নাহি যার এ 

ধন্ত ধন্ত পুণ্য দেশ কি কহিব সাবশেষ 
সাক্ষাতে শঙ্করী হেন বাসি। , 

কালী পাদপদ্ম-তলে শ্রীকবিরঞ্জন বণ্পে 
আনন্দিত কবি গুণরাশি ॥ 


বাজার বর্ণন। 
তার আগে দেখে কাব রাজার বাজার । 
বিদেশী বেপারি বৈসে হাজারে হাজার ॥ 
বণিজি দোকানি কত শত শত ঠাই। 
মণি মুক্ত প্রবাল আদির সীমা নাই ॥ 


ব?জার বর্ণন। ১৯ 


বনাত মথ্মল পটু ভূসনাই খাসা । 
*বুটাদার ঢাকাইয়া দেখিতে তাঁমাসা ॥ 
মালদই নলাটা চিকন দ্সরব্ন্দ। 
আর আবরকত কব আমীর পছন্দ ॥ 
বিনাতি বত চিজ বেস কিম্মতের | 
খরিঘার নাহি পড়ে পড়ে আছে ঢের ॥ 
সুলভ সকল দ্রব্য যা চাই তাপাই। 
বাজারে বেদাতি নাই রাজার দোহাই ॥ 
হাঁতীর আমারি পিঠে বাঘাই কোটাল। 
শমন সমান দর্প ছুই চক্ষু লাল॥ 
চৌগো ফা আজাই দাঁড়ি খুলিয়াছে ভাঁল। 
সফেদ পোসাঁক পরা কলেবর কাল ॥ 
রক্তচন্দনের কৌটা বিরাজিত ভালে । 
পুর্বদিক একাশ £যমত উষাকালে ॥ 
ভবানীর বড় ভক্ত ভয় নাহি মাত্র। 
যার পানে চায় ভার কাপি উঠে গাত্র॥ 
ছুই পাশে চৌরি ঝাড়ে হাবেশী গোলাম। 
সরদার লোকে যত করিছে শেলাম ॥ 
আগে ভঙ্ক। সপ্ত।র সম্তরি চত্রবাণ। 
বাজে দামা জগবঝম্প ভেওার বশাণ ॥ 
হাজার শোয়ার সঙ্গে পাঠান সকল। 
ধমকে চমকে তন ধরা যায় তল ॥ 
নাকিব ফুকাঁরে সদা হাজারির ভুর। 
সহরে সোরত পড়ে ধান বাহাদুর ॥ 


ন০ 


বিদ্যাস্ন্দর। 


সুন্দর হাসেন মনে থাঁক দ্িনকত । 
পাছে যাৰে বুঝীপড়া ঝাহাছরি যত ॥ ' 
প্রসাঁদে প্রসন্ন! হও কাঁলি'কপাঁমই। 
আমি তুয়া দাসদাস দাঁসীপুত্র হই ॥ 


শশা 


সরোবর বর্ণন ৷ 
তদস্তরে দেখে কবি দিব্য সরোবর । 
ক্কটিকে নির্শিত ঘাট পরম সুন্দর ॥ 
তীরতরু স্বর্ণ নিবদ্ধ শাখামূল। 
মঞ্জুল বুঙ্থীলবনে মত্ত অলিকুল ॥ 
নিরমল জল শতদল বিকসিত। 
ঈষ্‌ৎ পাতুর সিতাসিত রক্ত গীত ॥ 
হংস হংসীসঙগে সঙ্গ রঙ্গরস ক্রীড়া । 
বিস্লোগীঞনার চিত্তে জন্মে মহণপীড়া। ॥ 
শৈত্য ও সৌগন্ধ মান্দ্য ত্রিবিধ পবন। 
তত্র মনোভব আবির্ভব অনুক্ষণ ॥ 
ধন্য বন্তস্থল সেই কি কহিব কথা! । 
এককালে মূ্তিমন্ত ছয় খতু যথা ॥ 


অতি চিত্র বিচিত্র শুনহ ক্রমে ক্রমে । 


ক্ষণেক নলিনীশোভা হত হিমাগমে ॥ 
ক্ষণে শীত বিপরীত কম্পমান তন্ু। 
সুধাসম হিতকারী ভানু ও কৃশানু ॥ 
বলবস্ত বসন্ত ছরস্ত অদভূত। 
রতিপতি রথী রথ মলয়মরুত ॥ 


ঙ 


সরোবর বর্ণন। হি 


এমত রহস্ত কাম সে নিজে অনঙ্গ। 
ধৃত পুঙ্গধনথ চারু গুণচয় ভূঙ্গ ॥ 
মহাপাত্র স্ুপাত্র স্বকীয়গণ ওই । 
তথাপিও মনোরথ ভ্রিজগত-জই ॥ 
আপকুল বিকল বকুলে পিয়ে মধু । 
গুঞ্জরে মঞজিম বব পরভূতবধূ ॥ 
পুক্তরাগ্রে পুর করিতে লয় তুলি। 
নিকটে করিণীমুখে যাঁচে কৃতৃহলি ॥ 
চক্রবাক চক্রবাঁকী থেলে চঞ্ুপুটে। 
খঞ্জন-খপ্রনী প্রেম তিলেক না টুটে ॥ 
ক্ষণে ব্ষতুল্য কর স্পাতিত মহী। « 
ভুপ্ত শিঘী তদক্কে নিঃশক্কে রহে অহি ॥ 
মৃগেন্দ্রে গজেন্দ্রে নিবসতি এক ঠাই। 
এমন জাতির ধন্ম শান্্রমধ্যে নাই ॥ 
কষ্টতাপে চাঁতফচাতকী উদ্ধে তাকে । 
বুঝ! বাঁয় সটীক ফটিকজল ডাকে ॥ 
ক্ষণেকফ গগনে ঘন ঘোরতর রব । 

সখি দেখি শিখী শিখি সঘনে তাঁণুব ॥ 
ডাহুকাডাঁহুকী ভাকে ভেকের কৌতুক । 
প্রমদা প্রমদে নাহি ত্যজে 'একটুক ॥ 
সারসসারসী নাচে দৌহে মত্তজ্ঞান। 
বিষম মকরকেতু তাঁহে বলবান ॥ 
উচ্চতরু বিকসিত কদস্ব মঞ্জুল। 
বিরহিণী কাঁমিনীজনার নেত্রশূল ॥ 


বিদ্যাস্ন্দর | 


ক্ষণে ক্ষণে গুরুতর গরজে জল । 
বিন্দুপাত নাহিমাত্র কেবল শরদ ॥ 
প্রসাদ কহিছে কালী চরণকমলে ৷ 
বমিল বিনোদবর বকুলের তলে ॥ 


স্রন্দরদর্শনে নাগরীদিগের উক্তি। 


কি মনোহর রূপপুঞ্জ সখি এ, 
তৃলনা.কব কি বলনা সই। 
নিকটে ব 


কি মেরু 

বিবেচন। 

শিখরী অ 

সপঙ্ক সম' 

কেহ কো 

সৌদামি, 

আর জন 

সৌদামিন 

কি রূপ-জ।+/ ৯৭ এস ২ 
বিধি কার জন্য গঠিল বটে। 
কহে এক সতী সেই ভাগ্যবতী 
সুন্দর এ পতি যারে লো! ঘটে ॥ 


স্থন্দরদর্শনে নাগরীদিগের উক্তি 


হৃদয়মাঝারে রাখিয়ে ইহারে 
নয়নদুয়ারে কুলুপ দিয়া । 

রূপ নহে কালো নিরখিতে আলে! 
দেখ সখি আলো! আঁখি মুদিয়া ॥ 
কহে রামা"আর গলে পরি হার 
এহাঁরকি ছার ফেলি গে টেনে। 
আশা পুরে তবে. হেন দিন হবে 
কোনজন কবে ঘটাবে এনে ॥ 
কহে কোন আই আমি যদি পাই 
পলাইয়। যাই এদেশে থেকে । 
নারীকলা ফান্দে বান্ধি নান। ছান্দে 
প্রাণ বড় কান্দে দেন লো ডেকে ॥ 
কেহ কেহ আদ্ধি ওকে কর্যে রাজি 
শেষে দিয়! বাজী না দিব ছেড়ে। 
শ্বাশুড়ি-্বশুর নাহি পতি দূর 

শুন্ত মোর পুর কে দিবে তেড়ে ॥ 
কহে কোন নারী হয় আজ্ঞাকারী 
ভুলাইতে পারি এ শুণ আছে। 
বিধবা যেগুলা -বিষম ব্যাকুল! 

চক্ষে দিয়া ধূলা লবে গে! পাছে ॥ 
কেহ বলে চল দীড়ায়্যে কি ফল 
হৃদয়ে বিকল হৈয়াছি মোর1। 
কামানল চয় করিছে সঞ্চয় 

তগ% অপচর হবে গোত্বর(॥ 


২৩ 


২৪ 


বিদ্যাঁন্দর | 


তুমি মনোরথ বুঝেস্থঝে রত , 
আগুলিলা পথ না পারি যেতে । 
পরস্পর বলে চরণ না চলে 
আইলাম জলে আপনা খেতে ॥ 
কত কুলদারা। চকোরীর পারা 
নিরখিছে তারা সে মুখশশী । 
কে ভরে জলসে ভাঁপাষ্যা কলসে 
অতন্ক অলসে রহিল বসি ॥ 
শ্রীপ্রসাদে ভণে পীড়া দিয়া মনে 
নিজ নিকেতনে সকলে চশো। 1 
শুন সার কই এ কবি বিজই 
বিদ্যাহেতু ওই এসেছে ওলো ॥ 
কুলের কামিনী কুঞ্জরগামিনী 
কি অপরূপ রূপসী | 
নাভি সরোবর পীন পয়োধর 
বদন বিমল শশী ॥ 
দশন মুকুতা মুদ্হাস্তঘুত! 
অমিয়! জড়িত ভাষা । 
স্থনীল উৎপল লোচন চঞ্চল 
বেসোরে ভূষিত নাসা ॥ 
কি ভুরুভঙ্িমা দিঠী সুরঙ্গিমা 
যোগীজন-মন হবে । 
নিন্দিতপনীয় কান্তি কমনীয় 
চপলা চমকে ভরে ॥ 


ম[লিবার পহ শন পরি! ২৫ 


চারু কশোদরী গৰ্ধ পরিহরি 
"হরি বনবাপী ওই । 

রস্তাতরু উরু 'অদ্িগ্ম গুরু 
নিতম্ব তুলনা কই ॥ 

যুবতী নবোঢা ক্ষত বেনে প্রৌঢা 
স্নান হেতু চলে জলে । 

যুবক সুন্দর রূপ মনোহর 
বিশ্রাম বকুল তলে ॥ 

জাগত অনঙ্গ ঘন কাপে অঙ্গ 
কক্ষচ্যুত হেমঘট । এ নু 

রূপ পানে চেয়ে ধৈধ্যমাথা খেয়ে 
চিয়ে করে ছটফট ॥ 

কেহ কহে রাম কেহ কহে কাম 
কহে অধর এক সতী । 

রাম কাম নয় এই মহাশয় 

, অমরাব্তীর পতি ॥ 

কেহ কহে সই নাগো আম কই 
পুরুষের কাল। কানু । 

ইথে নাহি বাঁধা বিদ্যএঁকতী রাধা । 
এবে দৌহে গোরা তন্ধু ॥ 


মালিনীর সহ স্বন্দরের পরিচয় । 
মাঁলাকারদারা হীরা পুষ্প দিয় খরে নিন 
যেতে পথে শুনে লোকমুখে । 


ও 


৬ 


বিদ্যা সুন্দর | 


তরুতলে দ্ূপরাশি নিরখে নিকটে আসি 
আপনা পাসরে রামা সুখে ॥ 

জিজ্ঞাসে জুড়িয়া কর হেদে হে পুরুষবর 
কোথা ঘর কারার নন্দন। _ 

মনুষ্য শরীরছলে সহতআক্ষ ক্ষিতিতলে 
কিবা হবে রোহিণী-রমণ ॥ 

অথবা মকরকেতু বিদ্যাৰতী লাভ হেত 
আগমন কারণ বিশেষ । 

পূর্ব্বে পোড়াইল হর্‌ হারাইলা পঞ্চশ এ 
তথাপিও জয়ী সর্বদেশ ॥ 

কিবা রূপ কি লাপণা জনক তোমার ধহ 
কন পুণ্যে জন্মে হেন পুক্র। 

যে তব প্রসবস্থলী ভাগ্যবতী তারে বলি 
সে ধনী সমান নাহি কুত্র ॥ 

হাসি কহে গুণধাঁম হ্ুন্দর আমার নাম 
গুণপিন্ধু রাজার নন্দন । 

কিন্ত বিদ্যাব্যবসাই বিদ্যা অন্বেষণে যাঁই 
বিদ্যা হেতু বিদেশে গমন ॥ 

অধিক কহিব কিবা বিদ্যা বিদ্য। রাঁক্রিদিব! 
মনে মনে একান্ত ভাবনা । 

সেবি বিদ্য। বিদ্যা লাঁগি হইয়াছি দেশত্যাগী 
যদি বিদ্য1 পুরাণ কামনা ॥ 

বুঝিয়। বাক্যের ছল হাীরাবতী খল খল 
হাসে ভাষে বটে হে বুঝেছি । 


মালিনীর সহ সুন্দরের পরিচয় । ২৭ 


বিদ্যায় ভকতি আছে বিদ্যালাভ হবে পাছে 
* আমি পরিচর যে দিতেছি ॥ 

হীরাঁবতী নাঁম ধরি বাসে বঞ্চি একেশ্বরী 
পতি পুত্র কন্যা কেহ নাঁই। 

উদর উপায় মূল * রাজকন্যা লয় ফুল 
যান্ায়ীত নিত্য সেই ঠাই ॥ 

পরম রূপসী রামা ভুষ্টা শ্যামা গুণধাম। 
বিচারে জিনিবে যেইজন । 

সেই তাঁর হদয়েশ খ্যাত ইহ] সর্বদেশ 
বিষম ধন্তুকভাঙ্গ] পণ ॥ 

বাকি কোথা আছে কেট। যতেক রাজার বেটা 
এসে হাঁসাইয়া গেল মুখ । 

আগে শুনি বড় ঠুর শেষে হয় দর্প চুর 
কিন্ত মুপতির নাহি সখ ॥ 

সে ধনী পাইিবে যেই বড় ভাগ্যবস্ত সেই 
তুলনা তাহার কার সঙ্গে। 

. সমুদ্রমন্থনে নিধি উপজিল যতবিধি 
নিরমিল প্রতি অঙ্গে অঙ্গে ॥ 

আর শুন গুণযুত তব নামে ভণ্রীস্থৃত 
কহিতে বড়ই ভয়বাসি। 

যদ্যপি না ত্বণাকর থাকহ আমার ঘর 
ধন্মত তোমার আমি মাসী ॥ 

গুণরাশি কহে হাসি ভাল গে! ভাঁল গে! মাসি 
বল মাঁসি বাড়ী কতদূর । 


বিদ্যানুন্দর | 


মালিনী কহিছে দূর নহে বাঁপু ওই পুর 
এসো মোর বাপের ঠাকুর ॥ 

মালি-মহিলীর সঙ্গে চলিল পরম রঙ্জে 
সেনাকপে পথ করে আলা । 

কালীপাদপদ্ধ তলে শ্ীকবিরঞ্জনে বলে 
বাসা তো মলিয়। গেল ভাল ॥ 


বিদ্যার রূপ বর্ণন। 


সুন্দর কহেন মাসি মোর দিবা লাঁগে। 
বিদ্যার রূপের কথা কহ শুনি আগে ॥ 
আগো মেনে একি ঠাট ঠাটে কহে হীর।। 
বালাই সেটের বাছা কেনে। দেও কিরা ॥ 
সে রূপের সীমা কবে এত শর্তি কার। 
সে পাঁরে কহিতে 1কছু শতমুখ যার ॥ 
পৃথিবীতে বড় আর কেবা তোমা বই। 
না কহিলে নয় তাঁই যাজাঁনি তাকই॥ 
টার চিকুর জাল জলধর জিনি | 
শ্রুতিযূগে পরাভব পাইল গিধিনি ॥ 
ডুবিল কুরঙ্গ শিঞ্ড মুখেন্দুস্ধায়। 

লুপ্ত গাত্র তত্র মাত্র নেত্র দেখা যায় ॥ 
নয়নের চঞ্চলতা শিখিবার তরে। 
অদ্যাপি খঞ্জন নিত্য কম্মভোগ করে ॥ 
অমিয়! জড়িভ ভাবা নাসা তিলফুল ॥ 
বিশ্বাধর দশনে মুকুততা নহে তুল ॥ 


বিদ্যার রূপ বর্ণন। ২৯ 


পুষ্পধনু-ধন্ু অণু কি ভূক্ষভঙ্জিম] | 
বাহুতুল নহে বিসে কিসের গরিমা ॥ 
যৌবনজলধি মধ্যে. মগ্র মর্ত গজ । 
উরে দুষ্ট কুস্তস্থল সে.নতে উরজ ॥ 
নাভিপদ্ধ পরিহরি যুত্ত মধু পান। 
ক্রমে ক্রমে বাঁড়িল বারণকুস্তস্থীন ॥ 
কিন্বা "লীমরাঁজিছদল বিধি বিচক্ষণ। 
যৌবন কৈশোরে ঘণ্দ কাঁরল ভঞ্জন ॥ 
কেহ বলে মধ্যস্থল নাহ 1ক রহস্ত। 
কেহ বলে দেবস্থষ্টি থাকিবে অবশ্ঠ ॥ 
সুত্র বিবেচন) তাহে বুঝিবে 'প্রবীগ ।? 
বিজ্ঞ বট ভাঁব দেখি কি প্রকার ক্ষীণ ॥ 
নিবিড় বিপুল চাঁরু যুগল নিতম্ব । 
কাম-পারাবার-পার-সান্র অবলম্ব ॥ 
যদ্যপি অচিরগ্রভা চির স্থির হয়। 
তবে বুঝি তন্থুশোভ। হয় কিবা নয় ॥ 
মন্দ মন্দ গমনে যদ্যপি বাকা চাঁয়। 
মনোভব পরাঁভব লইয়া পলায় ॥ 
কোন্‌ বা বড়াই তাঁর পঞ্চশর তৃণে। 
কতকোটি খরশর সে নয়নকোণে ॥ 
পোড়াইয়া কাম নাম বটে স্মরহর। 
তীহার অসহ্‌ বাল! হানে দৃষ্টিশর ॥ 
_দ্ধপবান্‌ বট বাপু গুণ কত ঘটে । 
বিচারে জিনিতে পাঁর তবে জানি বটে ॥ 


বিদ্যাস্থন্নর | 


অদয়ে সন্তোষ গুণরাশি কহে হামি। 
গুণ না থাকিলে মাসি এতদূরে আসি'॥ 
কালী পাদপদ্মেতে যদ্াপি মন রহে। 
অবল। বিচারে জিন। ঝড় কর্মী নহে ॥ 
ফিরে বলে হীরে শুন পুরুষরতন । 
তরুণী তোমার তরে বুঝিলাম মন ॥ 
ক্গণেমাত্র উপনীত মালিনানিলয়। 
রন্ধন ভোজন করে কবিম্হাশয় ॥ 
বিনোদশয্যায় স্বুখে করিল শয়ন । 
পোহাইল বিভাবরী উদয় তপন ॥ 
শ্রীরামগ্রসাঁদ কহে কাঁজীপদ ভলে। 
নিদ্রা ত্যজি সুন্দর উঠিল কুতুহলে ॥ 


সপদিসপপা শা 


মালঞ্ বৃতীস্ত। 


অদূরে উদয় রবি নিদ্রা তাজি উঠে কবি। 
শিরসি-কমলে দশ-শতদলে 
চিন্তয়ে শ্রীনাথচ্ছ'ব ॥ 
জগয়ে শ্রীছ্র্গানাম পুর্ণ ছেতু মনস্কাম। 
প্রাতঃনান করি ধৌত ধূতি পরি 
সসঙ্কল্প গুণধাম। 
নিকটে মালঞ্চ শুষ্ক দেখি মনে বড় ছুষ্থ। 
সেজন গমনে কুসুমকাননে 
বিকসিত হয় পুষ্প ॥ 


মালঞ্চ বৃতীস্ত । ৩১ 


কাঞ্চন কস্তরী বক অপরাজিতা চম্পক। 
মালতী মল্লিকা কুন্দ সেফালিক। 
কেতকী বর্ণে কনক ॥ 
জতি গন্ধরাজ ফুল নাগকেশর বকুল। 
কিৎশুক রঞ্জন কদস্ব মঞ্জন 
কামিনীনয়নশুল ॥ 
সুন্দর সৌরভ ছুটে মন্দ মন্দ বাধু ঘটে। 
নাসারন্ধে। ভ্াণ স্মরে দহে প্রাণ 
চমকিয়া হীরা উঠে ॥ 
গতি গজ জিনি মন্দ হৃদয় পরমানন্দ। 
কোকিল কুর্জিত ভ্রমর গুঞ্জিত * 
ফুলে পিয়ে মকরন্দ ॥ 
ভ্রমিতে কাননমাঁৰ সম্মুখে যুবকরাজ। 
পুটীঞ্জল পাণি মুখে মুছু বাণী 
কহে তব এই কাঁষ। 
সামান্ত পুরুষ নহ স্বব্ধপে আমাকে কহ। 
পুর্ণ ব্রক্ম হরি নররূপ ধরি 
কি হেতু তুমি ভ্রম ॥ 
কত পুণ্যপুঞ্জ মম ধন্য কেবা মম সম। 
শুন মহাশয় ধন্য মমালিয় 
অতিথি শ্রীনরোত্তম ॥ 
গুণরাশি কহে হাসি এ কথা না তাঁলবাঁসি। 
হেদে শুন কই সাঁপরাঁধি হই 
তুমি গো ধশ্মত মাসী ॥ 


৩২ 


বিদ্যাস্ন্দর | 


হারাঁবতী মনে হাসে স্থধার সাগরে ভাসে। 
শীগ্রসাদ বলে কাব কুঁতুহলে 
চলিল মালিনাবাসে ॥ 


মাঁলিনীর পৃষ্পচয়ন ও হাটে গমন। 


স্থনর চণিরা গেলা মালিনী (নলয়। 

পরম কৌতুকে রাম। তোলে পুষ্পচয় ॥ 
তোলে বক চল্পক কস্ত,রী সেফালিকা। 
জানি জাত গন্ধরাজ মালতী মল্লিকা ॥ 
শতদন স্থলপদ্ধ সুষ্যমণি ফুল । 

কুনা জব! কষ্ণকেলি টগর বকুল ॥ 
কাঞ্চন মাধবীলতা শোণ সর্বজয়া । 
অশোক অপরাজিতা নিশিগন্ধী কেয়া ॥ 
সেঁউতি গোলাব নাগকেশর সুগন্ধ । 
কিংশুক ধাতকি ঝিন্টি তোলে মুচকন্দ ॥ 
তুলিল কুন্ুম যত কত কব নাম। 
পাচ সাত সাৰি পুর চলে নিজ ধাম ॥ 
বার দিক্লা বসিল বিনোদবর পাশে । 
বাসনা বলিতে 'নারে ফিক ফিক্‌ ছাঁসে ॥ 
ভাবে কৰি এ মাগী বয়সে দেখি পোড়া । 
ভাবে দেখি এ গ্রকার হয় নাই বুড়া ॥ 
কটির কাপড় গানটি কতবার খোলে। 
ভুজপাশ উদাস গা ভাঙ্গে হাই তোলে ॥ 


স্থন্দরের মাল্য গ্রন্থন । ৩৩ 


হেসে হেসে আরো এসে ঘনায় নিকটে । 
“ কিজানি কপালে মোর কোন্থান ঘটে ॥ 
কামাতুরা হইলে চৈতন্য থাকে কার। 
বিশেষত নীচজানি নীচ ব্যবহার ॥ 

ভয়ে অতি হীরাবতী প্রতি কহে হাসি। 
গোটাকত টাকা নিক্জা হাটে যাও মাসী ॥ 
প্রমথপতির প্রিয়া পুজ1 ইচ্ছা! আছে। 
এত বলি বারে। টাক! ফেলে দিল কাছে ॥ 
আমি আজি গাঁথি মালা তোমার বদলে। 
দেখদেখি নৃপতি-নন্দিনী কিবা বলে ॥ , 
ভাল বাপু বলিয়া আঁচলে বান্ধে তশ্ক।। 
হাটে যায় মালিনী সংপ্রতি ঘুচে শঙ্কা 
শ্রীকবিরঞ্জন বলে কালীপদ সার। 

বিরলে বিনোদবক্ গাথে পুষ্পহার ॥ 


স্রন্দমরের মাল্য গ্রন্থন। 


বিনা সত কি অদ্ভুত গে পুষ্পহার। 
কিবা শোভা মনোলোভা অতি চমতকার ॥ 
জবা বক স্ুচম্পক কুন্দ সেফালাকা। 
জাতিফুল ও বকুল মালতী মল্লিকা ॥ 
গাথে বীর করবীর অশোক কিংশুক। 
বাছি লয় পুষ্পচয় পরম কৌতুক ॥ 

পদ্ম সঙ্গে গাঁথে রঙ্গে স্থল্পদ্ধ ভালো । 
মাঝেমাঝে গন্ধরাজে আরে। করে আলো ॥ 


৬৪ 


বিদ্যাশ্রন্দর | 


সমভাগ গাঁখে নাগ কেশব ধাতিকী। 
সব্বশেষ গাথে বেশ কুস্ম ফেতকী ॥ ' 
তুলা নাই কোঁনঠাহ এক অসম্ভন। 
দৃষ্টিনাত্র কীপে গাত্র জন্মে মনৌভব ॥ 
কহে রাম মনক্ম পুর্ণ কর কালী। 
নৃপবাল। পাবে জালা এ গীথনী ভালী ? 


কবির ১ স্ত পরিচয় লিখন । 


যতনে লইয়। কৰি কুল্প সরসিজ। 

গ্রতি ত দলে দলে লিখে সবিশেষ নিজ ॥ 
গুণসিদ্ধ মহারাজ গুণের গরিমা | 
প্রবলপ্রতাপ ধীর কি কব মহিম! ॥ 
নির্মল স্ষশ দশাদগ করে আলো । 
সেই অভিমানে চন্দ্র অজ্তরেতে কালো 
সে তেজ তুলনা হেতু ক্রোধযৃক্ত রবি 
উদয়কালীন নিজ রক্তবর্ণ ছবি |. 
ক্রমে সব তেজ প্রকাশিল নানারূপে। 
তথাপিও কদাঁচ সমতা নহে ভূপে ॥ 

হ্বী পাইয়া, হাস পুনঃ হৃদে জন্মে ভয় । 
ভাঙ্কর ভাঙ্কর করে প্রদোষ সময় ॥ 
রভ্ভাীকর নাঁম বটে ধরয়ে সমুদ্র। 
নুপ-রত্বাকর কাছে সে সমুদ্র ক্ষুদ্র ॥ 
অধিকন্তু দোঁষ তাঁহে অপেয় সে নীর। 
ক্ষণজন্ম। ক্ষিতিপতি নির্দোষ শরীর ॥ .. 


ন্বির মালাযস্ং ক্লান্ত পরিচয় লিখন 1 ৩৫ 


কর্ণে শুনি কর্ণ মহাদাত। লোকে কহে । 
চক্ষে দেখি বুঝিলাম নৃপষোগ্য নহে ॥ 
বিস্তারিত বার্ত। কি বরনে বাজ কহা । 
ক্ষমাগুণে সমা নন যিনি সব্বনহা। ॥ 
সেই মহাশয় পিতা কাধ্চীপুরধাম্‌ ॥ 
শঙ্করীর কিন্কর জুন্দর কবি নাম্‌ ॥ 
শ্রুতমাত্র পণপ্রাণ হেতু মে তোমার । 
প্রমত্ত ইন্দ্িয়গণ সকল আমার ॥ 

কর্ণ কহে প্রথমে জান্মন মম সুথ। 
চক্ষু কহে দর্শন কর্তব্য বিধুমুখ ,॥ 
কাতর রদনা কহে চিরদিন ক্ষুধা । 
বাসন! বড়ই বিধ-বদনের সুধা ॥ 

নাসা কহে পদ্মিনী সে তদঙ্গন্ঘাণ | 
প্রাণ্তমাত্র নাবদীয় দ্ঃখপরিত্রাণ ॥ 
বিকলে সকলে সাক্ষী করে কহে বাছ । 
তন্থু হেম তব আলিঙ্নে ইচ্ছা বু ॥ 
মন কহে মিথ্যা নহে সত্য কহি আমি । 
তোমরা পশ্চাতে রহ হুই অগ্রগামী ॥ 
দেহরাজ্যে রাজ। সেই কমলিনী শুন।, 
রহিল নিকটে তব না বাঁহড়ে পুন ॥ 
নপুংসক মন তবু স্থে করে ক্রীড়া । 
পাণিনী বাবসা যার তার চিন্তে ব্রীড়। ॥ 
কি গুণে বন্দিপা তারে চঞ্চলাক্ষী ধন্যা। 
আঁ. 'কর কেন তুমি রাঁজকন্ত। ॥ 


বিদ্যান্ুন্দর | 


সাঝির ভিতরে রাখে সাজাইয়1 হার । 
প্রসাদ কহিছে বাঁল। যায় কোথা আর ॥ 


মালিনীর হাট পরিচয় । 


হাট করি হীরাবতী ফিরে এলো ঘরে । 
কৌথাইয়া বসিল কবির বরাবরে ॥ 
হারামের হাড় মাগী কথা কহে ঠাটে। 
মাটি খেয়ে বাপু আজি গিমাছিন্ু হাটে ॥ 
প্রথমেতে বণিকের হাতে দিতে টাঁকা। 
টঙ্কীরিয়। হাতে নিতে মুখ করে বীকা1। 
ছট1 ছিল গরশাল ছট। ছিল মেকী । 
হরেদরে বুঝিতে টাকার নাই পিকী ॥ 
বাটাবাঁদে পাইলাম আড়কাট নয় | 
কিনিতে বণিকদ্রব্য থোকে গ্নেল ছয় ॥ 
তবে বটে বাপু বাঁকি তিন টাক।থ।কে | 


, মুখে মুখে লও লেখ! দিতেছি তোমাকে ॥ 


অগ্নিতুন্য দ্রব্য যত কৰ আর কি। 
দুটাঁকাক্র লইলাম দুই সের ঘি ॥ 
এক টাক। সবেমাত্র রছে অবশেষ । 
কিনিলাম তাছে বলি উপঘুক্ত মেষ ॥ 
উপহারদ্রব্য কিছু কিনা যায় নাই । 
হাতকর্জা লইলাম তেলিনীর ঠাই ॥ 
তাও বুঝি হতে পারে সিক। ছয় সাত। 
খুজ্রার লেখাব্দোথা বড়ই উৎপাত ॥ 


ম[লিনীর হাট পরিচয় । ৩৭ 


স্সান করি খাইদাই লেখ! দিব শেষে । 
উচক্ক'সময় এত মনে নাহি এসে ॥ 
পাঁচকড়া কড়ি বাপু খাই নাই মুই । 
প্রায় না কর বল গঙ্গাজল ছুই ॥ 
টাকাসিক। কোন্‌ বৃষ্ধ কতকাল খাৰ । 
বিশ্বাসধাতকী করে নরকেতে যাব ॥ 
পূর্বজন্মপাপে এত পরিতাপ পাই । 
ছুকুলে এমন নাহি তার মুখ চাই ॥ 
বিধি গুণনিধি মিলাইল তোম1 হেন । 
চোরবাদ হবে মোঁর না মরিনু কেন ॥ 
এই যে তোমার মাসী বোধে নহে টুটা। 
কে পারে ভূলাতে কার ঘাড়ে মাথা ছুট! ॥ 
পুরুষের কান কাটে ধরে শক্তি হীর1। 
ফাঁকী দিয়া চাকি তুক্তে গায় করে ফিরা ॥ 
সুন্দর হাসেন মনে আমি এক চোর । 
চাতুরী করিয়া নাগী কড়ি খায় মোর ॥ 
কৰি বলে মরি পাইক্সাছ বড় দুখ । 
্নানে যাও মাথা খাও শুকায়েছে সুখ ॥ 
হীর! বলে আরে বাছ। স্নানে, যাব কি। 
নাজানি কি করে মোরে নৃপতির ঝি ॥ 
বিবাদ ভাবিয়া হীরা করে লয় সাঝি। 
প্রসাদ কহিছে কালী রক্ষা কর আজি ॥ 


পুপ্প লইয়। মালিনীর বিদ্যার নিকট গমন । 


মনে বড় ভয় নাজানিকি হয় 
গগনে উঠেছে বেলা । 

বীর্সিংহ-ন্থতা আছে কোপযৃত। 
কহিবে করিল হেলা ॥ 

যা করেন শিবা আর চার! কিব। 
না গেলে এড়ান নাই । 

দাড়াইল এই ত্বরা করি সেই 
চলিল বিদ্যার ঠাই ॥ 

ঈাড়াইল আগে সতী কহে রাগে 
হেদে বা কোথায় ছিলা । 

সকল যোগান করি সমাধান 
কি ভাগ্য যে দেখ! দিলা ॥ * 

ভূলিলা সেকাল একে ঠাকুরাল 
গরবে উলসে গণ | 

কানে দোলে গেঁটে পথে যাঁও হেঁটে 
ঠাহরে না পড়ে পা ॥ 

তোরে বৃথা কই নিজে ভাল নই 
এ পাঁপ চক্ষের লাজ । 

নতুবা ইহার জানি প্রতিকার 
যেমন তোমার কাষ ॥ 

ভূমে সাজি রাখি ছলছল আঁখি 
কৃতাঞ্জলি হীরা কহে। 


মাঁল। দৃষ্টে বিদ্যার উৎ্কষ্ঠাবস্থ | 


রুষ্ট নধগ্রহ বচননিগ্রহ 
বিএহ আমার দহে ॥ 

ছিল উপরোধ ক্ষুদ্র দোঁষে ক্রোধ 
এত কি উচিত তব। 

বটি নিজ দাঁসী *চিত্তে এই বাসি 
ক্ষমহ বাড়া কি কব ॥ 

এতেক বলিয়া চলিল কান্দিয়! 
হীর। ফিরে যায় ঘরে। 

কালীপদতলে আীপ্রসাদ বলে 
ত্রাহি মা নিজ কিন্করে॥ , 


মালা দৃষ্টে বিদ্যার উৎকণ্ঠাবস্থা । 


স্নান করি বিধুমুখী হৃদয়ে পরম সুখী 
পুজে ইষ্টদেবতা শারদ । 

চিকণ গাথনি ফুল অতিশয় চিন্তাকুল 
অনিমখে নিরখে প্রমদা ॥ 

দেখিয়! পুষ্পের হার পুজা করে কেব! কার 
ধ্যানজ্ঞান তুই গেল দূরে। 

কাছে ডাকি জুলোচনা, পাতি পড়ে বিচক্ষণ! 
অব্যাঁজে যুগল আখি ঝুরে ॥ 

মনেতে জানিল এই পুরুষরতন সেই 
দরশন পাইব কিরূপে। 

তিলেক বৎসর প্রায় বুক ফেটে জিউযাঁয়্ 
সখী প্রতি কছে চুপেছুপে ॥ 
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দেহে ফি হইল সই দেখদেখি হীরা কই 
ফিরা আমি পায় ধরি তার। 

ষাঁদ ক্ষমা করে রোষ এতে কিছু নাহি দোধ 
শুনি গো সকল সমাচার ॥ 

কারে ঘরে দিলা ঠাই বুঝি বা তেমন নাই 
বিদ্যাধর ধরণীমণ্ডলে। 

বিরহিনী দেখি আমা প্রসন্ন হইলা শ্তামা 
বিধু মিলাইল1 করতলে ॥ 

সথী কয় ধৈর্য্য হও আজিকার দ্রিন রও 
প্রভাতে পাইবা দেখা হীরা। 

এতই কেন উন্মন্ত মিলিবে সকল তত্ব 
জিজ্ঞাসা করিও দিয়া কিরা ॥ 

বিদ্যাবলে বল বটে এখনি প্রমাদ ঘটে 
আজি সে বাচিলে হৈবে কালি। 

হের কগ্ঠাগত প্রাণ ঝাঁট কর পরিত্রাণ 
সব শেষে যত দাও গালি॥ 

বুঝি হার! পুন তারা! কহে সার! হও পারা 
বাধ্য ন্হ সাধ্য কিবা আছে। 

রাঁণীঠাঁকুরাণী যথা, যাই তথা সব কথ। 
নিবেদন করি তার কাছে ॥ 

ভয় দর্শাইয়! নানা জনেজনে করে মান! 
কষ্টেশ্রেষ্টে শাস্তাইয়। রাখে। 

শ্রীকবিরঞ্জন বলে জলনিধি উলিলে 
বালির বন্ধন কোথ। থাকে ॥ 


মালিনীর প্রতি বিদ্যার অনুনয় । 


যথোচিত মনোতিঙ্গ ছুঃখাঁনলে দহে অঙ্গ 
হারাবতী ভবনে চলিল। 
স্ুকাব হুন্দরবরে প্লাছ দিয়! ঢোকে ঘরে 
অনশনে রজনী বঞ্চিল ॥ 
কুহরে কৌফিলকুল ফুটে বনে নানা ফুল 
তালি গাথে মনোহর মালা । 
নৃুপতি-নন্দিনী যা লঘুগতি চলে তথা 
বলে লও নৃপতির বাঁল। ॥ 
রাখি হার পরিহার করে করে ধরি তার 
বলে বিদ্যা বচন মধুর । 
কন্তা প্রাতকর কোপ বড়ী নও বুদ্ধিলোপ 
মমতা স্কল গেল দূর ॥ 
আদ্যোপান্ত এই ধারা ক্রোধে হুই জ্ঞানহার! 
ক্ষণেক সে ভাব নাহি থাকে । 
অন্যকে ডরান পিতা ততোধিক মাতা ভীতা। 
জাননা গো তুমি কি আমাকে ॥ 
সহজ মাথার কিরা ওগো হীর। চাও ফির! 
বুক চিরা হ্বদে থুই তোরে । 
যে কহি সে কৃথা মান পুরুষরতন আন 
দুঃখে পরিজ্রাণ কর মোরে ॥ 
হীরা কহে করি ছল, ভাল পাইলাম ফল 
বাকি বল আর কিবা আছে। 
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সরি শোকে নিত্য মোকে হাসে লোকে কহে তোকে 
বিদ্যা বিনোদিনী ডাকে কাছে ॥ 

তুমি মান্যা বাজকন্তা বট ধস্তা এত অন্যা- 
সনে করিয়াছ কিবা কাষ। 

রসমই শুন কই যুবা নই বৃদ্ধা হই 
এক রই আই মাঁকি লাঁজ॥ 

এতোঁকাল আছি নিষ্ঠা দেখ মিথ্যা অপ্রতিষ্ঠা! 
কহ কি শুনিলা কার ঠাই। 

ক্ষমা কর ঠাকুরাণী ভব্যত। তোমার জানি 
নির্লজ্জ আমার পর নাই ॥ 

পুনঃ রাম! কহে ভাঁষ ছাড় হারা পরিহাস 
তোমার চিত্রিত আমি বটি । 

শ্রীকবিরঞ্জন কহে মিথ্য।নহে দেহ দহে 
বিদ্যার ধরেছে ছটফটি ॥ 


মালিনী ও বিদ্যার কথোপকথন । 


একান্ত কাতর। বুঝ বিদ্যা বিনোদিনী । 
কহে হীরাবতী হালি শুন কমলিনী ॥ 
জন্মেজন্মে নান। পুণ্যপুপ্ত তব ছিল। 
সেই ফল হেতু বর এমনি মিপিল ॥ 
দৃষ্ট নহে শ্রুত নহে রূপ হেনরূপ। 
গুণসিন্ধ-সুত গুণসিন্ধুর স্বরূপ ॥ 
কাঞ্চীনামে দেশ ধাম সুধাময় হাস্ত । 
সুনর স্থন্দর নাম পদ্বস্ন্নরান্ত 


হন্দর নিকটে বিদ্যার বার্তী কথন। ৪৩ 


বদনে বিরাজে বাণী বিদ্বান বিপুল ॥ 
পঞ্চব্র্ত, পন্মযোনি প্রায় সমতুল ॥ 
দুষ্টিমাত্র মম দেহ দহে দিবানিশি । 
বৃদ্ধার বাঁসন। হয় বাঁচে কি রূপসী ॥ 
অপরূপ কথ! এই কেণ্গুনেছে কৰে। 
ফুটিল মাঁলঞ্চ শুষ্ক যাঁর অন্তভবে ॥ 
নিদ্যা বলে বাড়াবাড়ি কথায় কি কাঁষ। 
সানছলে আমাকে দেখাও যুবরাজ ॥ 

এ দঃখসাগরে হীরা তুমি এক তরী। 
হের দীতে করি কুটা ছটা পায়ে ধরি ॥ 
ইহ] বণি ছিড়িয়া দিলেন গলহার। 
হীর] কাহে ঘটকের পাছে পুরস্কার ॥ 
ধন্যা দারা স্বপ্নে তার প্রত্যাদেশ তারে। 
আমি 1ক অধম,এত বৈমুখ আমারে ॥ 
জন্মে জন্মে বিকায়েছি পাদপন্মে তব। 
কহিবার কথা নহে বিশেষ কি কব॥ 
শ্রীকবিরঞ্জন বলে কালী কৃপাঁমই। 
আমি তুয়া দ্সদাস দাসীপুত্র হই ॥ 


স্থন্নর নিকটে বিদ্যার বার্তা কথন । 

হার দিলা বৃপন্থুতা . হীরাবতী হাস্তযুতা 
জষ্টমৃতি শাঘ্ুগতি চলে। 

যথা কবি গুণরাশি আসি হাসি কহে বসি 
তব জন্ম ধন্য ধরাতলে ॥ 
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হীরা কহে শুন শুন যে করেছি নিবেদন 
তার সাক্ষী হাতে হাতে এই । 

জনে করে বন যব কোনপপে মিলে রত 
রত্বজনে যত্র করে সেই ॥ 

সে ধনী রতন বটে , যতনে পুরুষ ঘটে 
তার ইচ্ছ। ভামি হও কান্ত । 

চিন্তে বিবেচনা কর ভাগ্য কি ইহার পর 
শিব-শিবা সদয় নিতাত্ত ॥ 

তব পত্র পাবামাত্র সিহরিল সব্ধগাব্র 
চেতনা রহিত পড়ে মহ । 

সখী ডাকে পরিপ্রাহি বামা করে আইভাহি 
মরমে দংশিল কাম-আহ্‌ ॥ 

ক্ষণেকে ক্ষণেকে জান কহে দহে মোর প্রাণ 
পরিত্রাণ কর মোরে,সই।. 

বিলম্ব বিহিত নয় না জাঁনি কি পরে হয় 
ফিরাঁও ফিরাও হীরা কই ॥ 

আমারে কহিল মন্দ চিত্তে বড় নিরানন্দ 
প্রভাতে গেলাম তার কাছে। 

বিনয় করিল যত এক মুখে কব কত 
তাহা কি সকল মনে আছে ॥ 

দশনে লইয়া) কুটা যত্ে ধরে হাত ছুট 
পুনঃ পুনঃ বলে মাথা খাও । 

স্নানছলে সরোবরে সুপুরুষ গুণধরে 
যাঁও যাঁও বারেক দেখাও । 


বিদ্যাস্ুন্দরের পরস্পর দর্শন ৪৫ 


হীরাবতা যত ভাঁষে সুকবি সুন্দর হাসে 
হাতে পাস» আকাশের ইন্দু। 

কাঁলীপাঁদপদ্মতলে শ্রীকবিরঞ্জন বলে 
তারিণী তরাও ভবসিদ্ধু॥ 


বিদ্যাস্মন্দরের পরস্পর দর্শন । 

স্পুরুষ সুন্দর সুধীর ধীরে ধীরে। 
মিলিল সক্ষেত সেই সরোবর-তীরে ॥ 
বদ্যা বিনোদিনী বসি বাতাঁয়ন-তলে। 
(বদগ্ধ বিনোদ চলে বকুলের তলে ॥ . 
শুভক্ষণে উভয়ত মুখবিলোকন । 

দৃষ্ট শর পরস্পর জরজর মন ॥ 

মোহিতা মহ।তে পড়ে মহীপাল-বাল1। 
শান্ত নাহ বষয কুল্গুম-শর-আলা ॥ 
উথলে বরহ-সিদ্ধু ভাঙ্গে শান্তিসেতু। 
মনোমীন ধরিল ধীবর মীনকেডু ॥ 
কলেবর কম্পিত কদলী যেন ঝড়ে। 
বিদ্যার বাসন। জলে ঝাঁপ দ্রিয়। পড়ে ॥ 
সতী কহে কাম-আহ দংশিল্ মরমে । 
লোমে লোমে গুড়ে উঠে প্রমাণ সরমে ॥ 
নিকটে দশমদশ। চেষ্টা কর সই 

কোথা সেই সৌঁঝা ওঝা ধন্বস্তরি সেই ॥ 
সখী কহে সুবদনি সাবধান হও । 

হীরা ডেকে কির দিয় ফিরা তত্ব পও ॥ 


৪৬ 
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সহসা এমত কাঁষ্য তুমি হত অভব্যা। 
যদাপি পণ্িভা হও তথাপিও নব্যা ॥ 
বিষম প্রতিজ্ঞা তব বিখ্যাত জগতে । 
পরাস্ত নাহলে বল বরিবা কি মতে ॥ 
ভূপতিকে জাঁনাও "আনা বন্ধুচয় । 
পশ্চাৎ যাহাতে লাজ কাজ ভাল নয় ॥ 
বন-মর্ত-হস্তী মন ছষ্টাচারী বড়। 
ক্ষমান্ুশঙ্গেপে কর কৃস্তে দড় দড় ॥ 
রসমই কহে সই প্রতিজ্ঞা তাঁৰত। 
স্মরশরে ভেদ তন্ু নহেক যাবত ॥ 
ক্ষমান্ধুশ খোয়া গেল অনঙ্গ-অলসে। 
মনমত্ত বারণ বারণ হবে (কসে ॥ 
কান্ততন্গ এ কান্ত একান্ত মোর বটে। 
আর ইচ্ছা! নাই সই স্বামী হেন ঘটে ॥ 
স্ন্দর স্থুরূপ রূপ ভূপস্থত কই । 
যত্ররত্ব মিলাইলা কালী কূপামই ॥ 
দেবীপুত্র দীপ্তমান1 মহাজন এই । 
এজনে যে কহে মূর্খ মহ! মূর্ঘথ সেই ॥ 
সুন্দর লইয়! কিছু শুন বিবরণ। 
বূপস ব্ূপসী-রূপ করে নিরীক্ষণ ॥ 
শ্রীরামপ্রসাদ বলে ঘনারেছে দিন। 
মিলিবে সুন্দর বর সকলে প্রবীণ ॥ 


স্তন্দরদর্শন বিদ্যার সখী প্রতি উক্তি । 


সুন্দর স্থন্দর বর এই বটে আলি । 

দড়দড় কি কৰ কহ কি শুনে আলি ॥ 

সুবর্ণ জুবর্ণ জিনি মুখকমলজ । 

কিরূপ কিরূপ করি তৈল কমলজ ॥ 

তন্থু তন্থু চিন্তায় কেমনে জালা সই। 

জীবন জীবন মধ্যে ত্যজি মেনে সই ॥ 

মন্দ মন্দগ্রহ মোর বুঝেছি একান্ত | 

কালী কালী দিল! মনে না দিল! এ কান্ত, ॥ 

বারণ বারণমন কদাচ না মানে । 

ক্ষপা ক্ষপাদিবা ছোটে কি করিবে মানে ॥ 

সর্প সর্বকাঁশ পুজি পীড়া এই ধার।। 

নিত্য! নিত্যাবধি নিল! ছুনয়নে ধারা ॥ 

তারা তারাপতি যদি মিলাইল। করে । 

ফের ফের (দিয়া বিবি বঞ্চনা বা করে ॥ 

হর হরবধূ ছুঃখ তনয় প্রসাদে । 

বিদ্যা! বিদ্যা কবিবরে করহ প্রসাদে ॥ 
বিদ্যা দর্শনে স্থন্দরের মোহ । 

কিরূপপী অঙ্গে বসি অঙ্গ থসি পড়ে। 

প্রাণদহে কত সহে নাহি রহে ধড়ে ॥ 

মধ্যক্সীণ কুচপীন শশহীন শশী । 

আস্যবর হাদ্যোদর বিশ্বাধর রাশি. 


৪৮৮ 


বিদ্যাস্থন্দর | 

নাসাতুল তিলফুল চিন্তাকূল ঈশ । 
বাক্যস্থষ্টি স্থধাবৃষ্টি লোলদৃষ্টিবিষ ॥ 
দস্তাবলী শিশু অপি কুণকলি মাঝে। 
ভূরু অন্থ কাম্ধন্থু হেমতন্ক সাজে ॥ 
নীলগিরি শুকপুরি তুপরি ভূঙ্গ । 
মঞ্জুরধ মনোভব মহোৎসব রঙ্গ ॥ 
নৃপস্থৃত মোহ্যুত এ অদ্ভত দেখি। 
কহে রাম অন্থপাষ গুণধাধ একি ॥ 


বিদ্য। কর্তৃক ভগবতীর স্তব। 

বিদ্যা রূপবতী সন্ভী কৃতাঞ্জণি শুদ্ধমতি 

+ কায়মনোবাঁক্যে করে সব । 

তুমি নিতা। পরাত্পরা জন্মগরা মুড়াহ রা 
তুমি ব্রহ্মা বিষণ তুমি ভব ॥ 

তুমি জল তুমি স্থল ধর্মমাধর্ম ফলাকল 
তুমি সন্ধ্যা দিব! বিভাবরী । 

তুমি কুলাটন দিদ্ধু তুষি রবি তু ইনু 
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরী ॥ 

তুমি শান্তি পুষ্টি ধা! তুমি লঙ্জ! তুমি মেধা 
মহামায়া! করাঁলরূপিণী। 

শক্তি্রপ। সর্ধভূতে বিহরসি খৈশন্গুতে 
কুগুলিনী চক্রবিভেদিনী ॥ 

ত্রিগুণা সম্চিদানন্দ রূ'্পণী পিখনকন্দ 
সুগস্থগ্মা ধরণী-ধারিণী। 


2 


বিদ্যার বাসর মজ্জা | ৪ 


অপর্ণ। অভ্য়া উম! ভবানী তৈরবী ভীমা। 
স্ষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কারিণী ॥ 

রুপা কর রুপামই কেহ নাহি তোমা! বই 
শঙ্করী কিহুরী তব ডাকে । 

সুন্দর সুন্দর তঙ্গু অভিন্ন কুন্গমধন্ত 
সেই পতি দেহি মা আমাকে ॥ 

একান্ত কাতর! বিদ্যা তুষ্টা মহাবিদ্যা আদ্য। 
পড়িল। 'প্রসাদ জবাফুল । 

শ্রবণে শুনিল এই তোমার অদেশ সেই 
আজি নিশি সকল প্রতুল ॥ 

পুলকিতা পঙ্গজিনী ভাসি কহে মৃদ্ধবাঁণী 
কর সখি উচিত যে কায । 

তাঁগযের নাহিক শ্লেখা নিশিযোগে হবে দেখা 
ভোটবে সুন্দর যুব্বাঁজ ॥ 

বিদ্যার মনের কথা বুঝি সখিচয় তথ 
কৌতুকে করয়ে চারুবেশ। 

কালীগাঁদপদ্ধতলে শ্রীকবিরঞ্জন বলে 
দূর কর নিজ সত ক্লেশ ॥ 


বিদ্যার বাসর সজ্জা । 
সুন্দরীর সহচরী ভাঁল জানে চর্যা ! 
রতনমন্দিরে করে মনোহর শব্য] ॥ 
হই দুই তাঁকিয়। খাটের ছুই পাশে । 
কূপবতী বিদ্যাবতী মনে মনে হাসে ॥ 


নি 


বিদ্যাস্ন্দর | 


বড় এক গিরদ1 শিয়রে সখী রাখে । 
এই বটে দেখ এসে হেসে হেসে ডাকে ॥ 
ডৌল ভাঙ্গি টাঙ্গাইল চিকণ ম্শারি । 
ভূঙ্গারে পুরিত রাখে জুবাসিত সারি ॥ 
ভক্ষ্যদ্রব্য নানাজীতি মণ্ডা মনোহর! | 
সরভাজ1 নিখতি বাতাসা রদ করা! ॥ 
অপুর্ব সন্দেশ নামে এলাইচ দান । 
ফুল চিনি লুচি দধি ভুগ্ধ ক্ষীর ছানা ॥ 
মাজাইল বাটাতে কপূর্র সাচি বিড1। 
তক্ষণে যুবকজনা স্থখে করে ক্রীড়া ॥ 
কৌটা ভরা ভ্াঁকা চুণ কপ রের সঙ্গ । 
এলাইচ জায়ফল জইত্র লবঙ্গ ॥ 
কালাগুরু সুদমদ কুস্কুম কন্ত,রী। 
স্থগন্ধ চন্দনগন্ধে আমোদিত পুরী ॥ 
মল্লিকা মালতী মালা স্থুবর্ণের পাঁত্রে 
যুবকষুবতী দেহ দহে ভাণমাত্রে ॥ 
প্রসাদে প্রসন্ন হও কালী কপামই । 
আমি তুয়! দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥ 


কবির ভগবতীর স্তব। 


এথা কবিবর স্থন্দর সুন্দর 
নিরখি নৃপজাব্দপ । 
ভাবে গদগদ নাহি চলে পদ 
শর হানে ম্মর ভূপ ॥ 


কবির স্ুড়ঙপথে গমনোদ্যোগ । ৫১ 


কহ উপদেশ 1করূপে প্রবেশ 
হ'ব বিদ্যাবতী বাসে । 

দুরস্ত প্রহরী দিবা বিভাঁবরখ 
জাগে ভন্থ কাপে ভাসে ॥ 

নমো ভগ্রবতি কিবা জানি স্বতি 
প্রধান! প্রকৃতি কালী । 

শ্বশীনবাসিনী দনুজনাশিনী 
মুণ্যালী মা করালী ॥ 

ত্ৈলোক্যবন্দিনী ভূধরনন্দিনী 
অখিল-ব্রহ্মীগ্ু-মাতা । 

সকল 'সদ্ধিদা 1গরীশ প্রমদ। 
তুমি হরি হর ধাঁতী ॥ 

স্তব করে কবি পববিতুষ্টা দেবা 
পুনরপি অনক্ঞ। হয়। 

ভয় নাহি বচ্ছ ইহা কোন্‌ তুচ্ছ 

সুখে কর পরিণয় ॥ 

অপরূপ কথা অকস্মাৎ তথ। 
হইল ব্ুড়ঙ্গপথ । 

প্রসাদের বাণী ভক্তের ভব!ণী 
পূরাইলা মনোরথ ॥ 


পদ শশাশিসপ পাপ 


কবির স্ড়ঙগপথে গমনোদ্যোগ। 
বিজ্ঞবর বরাবর বিবরবিশিষ্ট। 
হীরূপিণী হারাখিণা সদয়েতে হষ্ট॥ 


৫ 


বিদ্যাস্ুন্দর | 


নিভৃতে নাগর নানা রস করে রঙ্গে! 
চন্দনে চর্চিত চাকু চাঁমীকর অঙ্গে ॥ 
কন্থকগ্ঠে কলিত কাঞ্চন কণঠমাল। 
মন্তকে মুকুট মণি-সুকুতা-মিশাঁল ॥ 
মোহন মুকুবে মর্থা মুখ নিরখিয়া। 

উথলে অমিয়া-সিদ্ধু উললীসিত হিয় ॥ 
যামিনী বামাঞ্ধে যাত্রা জায়! হেতু কবি। 
আলো করে আন্ধারে আপন অঙ্গছবি ॥ 
ভাগ্য ভাল ভাবিতে ভাবিতে ভয় ভাঁগে। 
চলিতে চঞ্চল চিত্ত চমৎকার লাগে ॥ 

ধন্য। দাঁর। স্বপ্নে তার প্রত্যাদেশ তারে । 
আমি কি অধম এত বৈমুখ আমারে ॥ 
জন্মে জন্মে বিকীয়েছি পাঁদপদোে তব। 
কহিবার কথা নহে বিশেষ কি কৰ ॥ 
প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কপামই। 
আমি তুয়। দাঁসদাস দাঁসীপুত্র হই ॥ 


বিদ্যার উৎ্কণ্টীবস্থায় সুন্দরের দর্শন | 


ধনা সেযামিনী মধু কুহরে কোকিলবধু 
পূর্ণবিধু উদয় গগনে । 

মত্ত মধুকরবুন্দ ফুলে পিয়ে মকরন্দ 
মুখরিত কুস্থমকাননে ॥ 

গগনেতে মেঘ দেখি আনন্দ-অপার শিখী 
মন্দ মন্দ মলয় সমীর । 


বিদ্যার উৎকগীবস্থায় হ্ুন্দরের দর্শন । 


" সুচাঁর কুসুম ভ্রাণ স্মরশরে দহে প্রাণ 

বিদ্া বিনোদিনী নহে স্থির ॥ 

রূসমই কহে সই কহ সে নাগর কই 
তাহা বই মনে নাহি ভাঁয়। 

নাহি স্থুখ একটুক মহাছুঃখ ফাটে বুক 
প্রায় বুঝি মোর প্রাণ যাঁয় ॥ 

এই যুক্তি করে বসি শরদ-পুর্ণিমাশশী 
হেনকালে উপস্থিত কবি। 

রূপ ভুল্য বটে নাম য্হাকবি গুণধাঁম 
প্রচণ্ড প্রতীপে যেন রবি ॥] 

সব-সখী-সশ্ধলিতা চন্দ্রমুখী চমকিত 
নিরথই চঞ্চল নয়নে । 

কিন্করী যোগায় ঝুরি পদযগ ধৌত করি 
বসিলা রতনসিংহাসনে ॥ 

ধনবস্ত মহাকুল পুব্বাপর শুদ্ধমূল 
ক্ত্তিবাঁস তুল্য কীর্তি কই। 

দানগীল দয়াবন্ত শিষ্ট শান্ত গুণানন্ত 
প্রসন্না কালিক] কূপামই ॥4 

সেই বংশসমুস্তুত ধীর সর্বগুণযূত 
ছিল কত কত মহাশয় । 

অনচির দ্রিনাস্তর জন্মিলেন রামেশ্বর 

__ দেবীপুত্র সরলম্দয় ॥ 

তদঙ্গজ রামরাম মহাকাব গুণধাম 
জ্দ। যারে সদয়। অভয়। | 


৫৪ 


বিদ্যান্তন্দর | 


প্রসাদ তনয় তার কহে পদে কাঁনিচার 
কৃপামজি মক্ষিকুরু দয়া ॥ 
বিদ)1 ও জন্দরের বিচার । 
কামদেব-ব্যাধ-তুল) কুমার সুন্দর । 
ভূর ছলে ধুত ধনু দষ্টি বরশর ॥ 
কিঞিৎ সন্ধ!নে হানে মানভঙ্গ-রঙ্গ । 
কি আর কাখবে বদ্য বিদ্যার প্রসঙ্গ ॥ 
জ্ঞানহাস। গোমধ্য। গোখুগে জল ঝরে । 
খধণার ধুনর ধড় ধড়ফড় করে ॥ 
চম।কতা চঞ্চলাম্মী চেতন জন্মিল। 
সলজ্জিতা শশিমুখী সন্রমে বাসল ॥ 
ক্ষণেক রমণী চাহে মৌনভাবে থাকে। 
হেনক!লে পৰ্ধতশখরে |শখা ডাকে ॥ 
হাস্তযৃত। সখী প্রতি কহে কমলিনী । 
স্ুলোচন। স্ুধাও কিসের রব শুনি ॥ 
ভাব বুঝি গুণরাঁশি মন্দ মন্দ হাঁসে। 
অমিয় সদৃশ শ্লোক্ষ অস্তোত্তর ভাষে॥ 
. শ্লোকঃ। 
গৌমধ্যমধ্যে দুগগোধরে হে 
সহত্রগোডভূষণকিম্করাণাং। 
নাদেন গোতৃচ্ছিখরেযু মত্তা 
নৃত্যন্তি গোকর্ণশরীরভক্ষাঃ ॥ 


বিদ্যা ও শ্ুন্দরের বিচার। ৫৫ 


অস্তার্থঃ। 
হে গোমধ্যমধ্যে বাল-কুরঙ্গলোচনি। 
সহশ্রগোভৃষণ-কিম্কর-নাদ শুন ॥ 
গোভৃৎ্শিখরে মত্ত পরম উৎসব । 
গোকর্ণশরীর-ভক্ষ করয়ে তাগুব ॥ 
সথী সম্বোধিয়া কহে বুঝ! নাহি বায়। 
পুনরপি হাঁস কহে সুবিদদ্ধ রায় ॥ 
শ্লোকঃ। 
স্বযোনিভক্ষধ্বজসম্তবানাং 
শ্রুত্বা নিনাদং গারগহ্বরেষু। * 
তমোহ্রাবন্বপ্রতিবিশ্বধারী 
করাব কান্তে পবনাশনাশঃ ॥ 
তুস্তার্থঃ। 
স্বযোনিভক্ষকধ্বজ তাহাতে উৎপত্তি । 
তার নাদে উন্মত্ত গিরিমধ্যে স্থিতি ॥ 
তিমিরারি-বি্ব-প্রতিবিদ্বধারী যেই। 
পবন্ভক্ষের তক্ষ ঘন ডাকে সেই ॥ 
চমত্কার কথ! শুনি বটে গুণধাম। 
পুনরপি হে সি স্থধাও দেখি নাম ॥ 
ক্ৃতাঞ্জলি সহচরী কহে পুনব্বার। 
কহ শুনি মহাশয় কি নাম তোমার ॥ 
| শ্লোকঃ। 
বন্ধ! বন্থুনা লোভে বন্দতে মন্দজাতিজং | 
করভোরু রতিগ্রাজ্ঞে দ্বিতীয়ে পঞ্চমেহপ্যহং ॥ 


৫৬ 


বিদ্যাস্থন্দর | 
অন্তা্থঃ। 

বস্থ হেতু স্থমূর্থ মানব গুণযুত। 
বন্দয়ে যে জাতি লোভে অন্গত,॥ 
করভোকরু রতিপ্রাজ্জে তিষ্ঠ মন্দ যাঁম। 
চিন্তা কর দ্বিতীয় পঞ্চষে মোর নাম ॥ 
এক বস্ত তিন কিন্ত একে তিন লাত। 
কহ কহ তরলাক্ষি এবা কোন ভাব ॥ 
আদ্য অস্তে বেট! সেটা কামনা সদাই। 
আদ্য অন্তে পাঠে তুলা ক্পালেশ পাই ॥ 
চারি মধ্যে স্থবিখাত ব্্চারি সার । 
আঁশ্রয়েতে চাঁরি ফল পঞ্চ স্তুপ্রচার ॥ 
কালীকিস্করের কাব্যকথা বুঝা ভার । 
বুঝে কিন্তু সে কালী-অক্ষর হৃদে যাঁর ॥ 
হেসে বলে হরিণাক্ষী হারিলাম আমি। 
সুপুরুষুহুন্দর সুধীর সত্য স্বামী ॥ 
শ্রীকবিরঞ্জন বলে কালীকপামইঠ। 
আমি তুয়! দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥ 


। পণ শা শপ 


[বিদ্যাহ্থন্দরের বিবাহ। 


মাস মধু ডাঁকে মধুকরবধূচয়। 
কুলবধু কামবধূ ইচ্ছা! অতিশয় ॥ 
স্ুশীতল সময় মলয় মন্দ বহে। 
স্মর হানে খরশর তর কত সহে ॥ 


বিদ্যাস্থন্দরের বিবাহ । ৫৭ 


পরাভব মানি সুখী বীরসিংহ বালা । 
শবয়স্থর! কান্তকণে সমর্পিলা মাল ॥ 
উত্তম ঘটক সুন্দরের গাঁথা হার। 
বরকত্তী। কন্যাকর্তী চিত্ত দৌহাকার ॥ 
পুরোহিত হইলেন আপনি মদন। 
বিদ্যালাপছলে বুঝি পড়াঁলা ৰচন ? 
উলু দিছে ঘনঘন পিকসীমস্তিনী। 
নয়নচকো রী সুখে নাঁচিছে নাচনী ॥ 
ৰরষাত্র মলয়পবন বিধুবর। 
মধুকরনিকর হইল বাদ্যকর ॥ 
কাস্তাকুচে জলদগ্রি বিচারিয়া কৰি।* 
করপদ্মে করে হোম স্নেহ করি হরি ॥ 
উভয়ত কুটুম্ব রসন! ওষ্ঠাধর। 
পরস্পর ভুঞ্জে সুধা! মুখেন্দু উপর ॥ 
যুগল নিতম্ব উরু জালালি ফকির। 
বিজাতীয় শব করে কীখায়ে মঞ্জীর ॥ 
নুপুর কিঞ্কিণীজালে নানা শব্দ হয়। 
ছুই দলে ছন্দ যেন চন্দনসময় ॥ 
পুনরপি শুন বিবাহের সমাচার । 
কামিনীর করুণা ভাটের রাক্িবার ॥ 
সন্ত্রীক আইলা কাম দেখিতে কৌতুক | 
দম্পতিকে পঞ্চশর দিলেক যৌতুক ॥ 
দম্পতিরে তুষ্ট হয়ে দম্পতি চলিল। 
দক্ষিণা পশ্চাতে হৰে সম্প্রতি রহিল 1? 


৫৮ 


বিদ্যাসুন্দরু | 


পরাতব মা।ন সুখি বারসিংহ বালা। 
স্বয়স্থরা কান্তকণখে আরো পল মাঁল। ॥ 
শুভক্ষণে অন্যান্য দশন কুতৃহলি। 
সহচরীগ্রণ রজে দেয় ছলাহুলি ॥ 
পতি প্রদক্ষিণ সভী-করে সগ্তবার । 
স্ধার সাগরে ভাসে-তন্ু দৌঁভাকার ॥ 
স্ন্দরীরে সমাপলা লুন্বরের হাতে। 
স্ন্দর সিন্দ,র দিলা স্থন্দরার মাথে॥ 
এহ তব দাসী গুণরা|শ মিথ্যা নছে। 
আড়ালে আসি আল আড়ি পাত রহে ॥ 
নানা উপহার কার কার্স। ভোজন । 
কপুব তান্ুলে করে মুখের শোধন ॥ 
তুশীতল মরুত মলয় মন্দ বহে। 
স্মর হানে খরশবু ভর কত.সহে ॥ 
শ্রীকবিরঞ্জন বলে কালী কুপামই। 
আমি তুয়া দাসদাস দাদীপুত্র হই। 
শৃঙ্গার উপক্রমে বিদ্যার বিনয় । 
রমণীমণি নাগররাজ কৰি। 
রতিনাথ-বিনিন্দিত চারু ছবি ॥ 
ধনি-মুখ-চবুক ধরে যতনে । 
মুখ চুহ্বতি সুন্দর হুষ্টমনে ॥ 
নাগরী রাঁসকা। রসিকপ্রবীণা । 
যুবতী সময়ে হৃদয়ে কঠিনা ॥ 


শঙ্গার উপক্রমে বিদ্যাব বিনয় । ৫৯ 


কুচপন্মকলি করপক্ম ধরে । 
তন্ধু লোমাঞ্চিত রস-রঙ্গভরে ॥ 
চমকি চমকি কহে কি কর হে। 
নখ-ঘাতন-যাতন খে কহে ॥ 
বুবরাজ এ কীঘ তোমার নহে। 
নহি ধীর এ বক, নহে পিব হে॥ 
দশনে জলিছে সহেনা সহেনা ৷ 
পুন তো! প্রাণ তো? রহেনা রহেনা ॥ 
বৃধু জীবন জীবন দান কর । | 
গুণরাশি এ দাসীর বাকা ধর॥ 
রসকাল নহে হও কাল কেন। 
দেহ মর্ম্পীড়। ছিছি কর্ম হেন ॥ 
লাঁজ ন1 বাস কি হাস বুক ফাটে। 
কি করে পিরীতৈ এ রীতে ন। জীটে ॥ 
ছাড় কান্ত নিতান্ত অশান্তপনা । 
প্রাণবল্লভ ছুর্লভ স্ুলভন1 ॥ 
রুহ যে সহজে নহ যে সে ধারা। 
এহি কাষ অকাঁষ কুকাষ করা ॥ 
ধর হাত কি নাথ পুনঃ পুন্ঃ হে। 
হৃদয়েশ বিশেষ কথ শুন হে ॥ 
একি সাধ কি সাধহ বাধ কহি। 

. ভাব যেরূপ সেব্বপ কিন্তু নহি ॥ 
প্রভূ মত্তকরী আমি পঙ্কজিনী | 
কবি-শঙ্গার-যোগ্ায বটে করিনী ॥ 


বিদ্যাস্ুন্দর | 


একবার প্রকার রূপে তরিলে। 
হবেনা হবেনা হবেনা মরিলে ॥ 
গুন আলি ত কালি কুগালি দিবে। 
প্রভু চোর হবে কি তবে ছাঁড়িবে॥ 
মরিহে মরিহে ধরিহে চরণে ॥ 
বমণে এমনে জানিহে কেমনে ॥ 
রসিকঃ সবজনঃ প্রভৃহে চতুর 1 

মরি বালজনে কেন হে নিঠুর ॥ 
বলে মুহ্‌ মু মুখে উহু উচু। 

যথা কোকিলকুজিত কুহুকুহু ॥ 
নয়নযুগল সলিলে গলিত। 
কনক-মুকুরে মুকুতা রচিত ॥ 
মদনজর না কর ছাটফটী।* 
কবিরাজ কহে কবিরাজ বটি ॥ 
কুটমর্দনালিঙ্গন চুম্বন লো৷। 

শুন এহি ত্রিদোষজ ভঞ্জন লে! ॥ 
যদি রোগ সুসম্যক সাম্য নছে। 
রসনারস পানে কি রোগ রহে॥ 


শ্রমনীরে শরীর সমস্ত ভাসে। 
করি ধরি সঙ্গীর সুধীর ভাষে । 


কবিরঞজন তোটক ছন্দ ভণে। 
ঝরুণাঙ্থুরু কালি স্দীন জনে । 


সত চারা ভী জাই এয 


শঙ্গারে পরস্পর শক্তি। 


কাতর কামিনী বদন যামিনী 
নাথ মলিন হি ভেল। 

মুক্ত! জৈসন দোহত এঁসন 
সরম জল উপলেজ ॥ 

সঘন রোদিতি বদতি পতি প্রতি 
রহত বিদগ্ধরাজ । 

বাল দ্রৰবল ধরম কৈসল 
নাহিক ভষ কটুলাজ। * 

কোটি পরণাম হে প্রভু গুণধাম 
স্থরতরস দেহ ভঙ্গ 

হাম কশোদূরী পুরুষ কেশরী 
কৈসে সম তুহ সঙ্গ ॥ 

কহই করিবর 'কুস্থমশরবর 
দহনে জরজর দেহ। 

 বমণীমণি ধনী নব সরোজিনী 
সবহু চাঁতুরী এহ ॥ 

কণতি পরভূত মনহি কতহৃত 
উয়ল নির্মল ছন্দ। 

মধু বিভাবরী হে বর-ুন্দরী . 
মলয়ানিলগতি মন্দ ॥ 

রসিক সে! বিধি. বিরহবারিধি 
তরণী দেয়ল তোয়ে।, 


৬. 


নিদ্যাস্রন্দর। 


কপটকহেসি বিচেড়, বয়েসি 
কাহে নিকরুণ মোরে ॥ 


শূঙ্গারে সখীদিগের ব্যাঙ্গোক্তি | 
অকাঁর হকার বর্ণে আকার সংযুক্ত । 
উহু উহ্ন মু মুহ কেশপাশ মুক্ত ॥ 
কাতর। কামিনী কান্দে কহে কণস্বরে | 
দ্িয়। পীড়া! ক্রীড়া ব্রীড়। না বাস অন্তরে ॥ 
চিরদিনে অনশনে ক্ষুধ। বিপর্যয় । 
আধার সহিত সুধা পান ভাল নয় ॥ 
যে পর্যন্ত কাননে কুঙ্গম থাকে কলি। 
তদবধি তাহে মধু নাহি পীয়ে অলি ॥ 
সময়ে সকল ভা শুনহ নিশ্চিত । 
অসময় জানিবা সে হিতে বিপরীত ॥ 
শীতে সুধানম বস্ছি গ্রীষ্মেতে সে নহে। 
বসন্তে ভ্রমণ পথ্য বর্ষাতে কে কহে ॥ 
হত্যা হই হউক মেনে হাস যুবরাজ । 
ক্ষীণ আমি ক্ষমা কর ক্ষেপাঁপারা কাষ ॥ 
ভাধ্য। সঙ্গে চর্যযা'ইহ শুনি নাহি. কভু । 
আজি ঘর কালি কি পান্দাড় ভাব প্রভু ॥ 
আড়ে আলি হেস্যে পড়ে এ উহার গায় । 
মলি লে! গোল্লায় গেলি লাজ থেলি হায় ॥ 
ন্বুম গেল ধূম বড় ঘর মেনে ছাড়ি । 
বিষ্ারাত্রে বেহা্।*বড় না বাড়াবাড়ি ॥ 


বিপরীত শূঙ্গীর। ৬ 


মিথা। কন্যা অবলা অবল বোল ছাড়! 
নামমাত্র বাল দেখি ইচ্ছা! বড় গাঢ় ॥ 
মুখে মুখে ফাসফুস একি প্রেম ঈষ। 
আমরাই হইলাম ছুচক্ষের বিষ ॥ 
কেহ বলে তুমি মেয়ে হানফেনে বড়। 
ঘাগী বটে কত ঠাটে কথ দড় দড় ॥ 
কেহ বলে থেকে থেকে পড়ে যেন চীল। 
শুন নাই অচট ভূমের ভাঙ্গে খল ॥ 
মর্দ বড় শক্ত সই কেহ কেহ বলে। 
অন্পমানি বুঝি ক্ষেতে সদ্য ফল ফলে ॥ 
স্হা নহে ক্রোধে কহে আলো! আলি শোন । 
হানিয় খাঁড়ার চোট ঘস্যে দিস লোন ॥ 
শিথিল অনঙ্গরস অঙগভঙ্গ দিয়া। 
হস্ত পদ পাথালিল বাহিরেতে গিয়। ॥ 
পুনরপি শষ্যায় বিহরে দৌহে রঙ্গে। 
দ্ৌোহে সমীরণ করে দৌহাকার অঙ্গে ॥ 
পরস্পর অঙ্গে রঙ্গে লেপয়ে চন্দন। 
হেসে হেসে উভয়ত বদনচুম্বন ॥ 
শ্রীকবিরঞ্জন এই কহে কৃতাঞ্জলি। 
প্রীরামছুলালে মাতা দেহি পদধুল 
বিপরীত শ্বঙ্গার। 
ক্ষণেক অন্তরে কহে কবি মহামতি ৷ 
বিপরীত রতি দান দেহ পে? যুবতি ॥ 


৬৪ 


বিদ্যাহন্দর । 


নেকা চক্ষ হয়্যে রাঁমা কহে সেই কি। 
প্রকার শুনিয়া লাজে দাঁতে কাটে জি॥ 
অস্তরে আনন্দ অতি সায় দিতে নারে । 
পুরুষের কাষ প্রভূ রষণী কি পারে ॥ 
বিদগ্ধ বট হে প্রভো বিজ্ঞ নিজে হও । 
কেমনে এমন কথ মুখ ভরে কও ॥ 
আতারে হাপায়্যে শেষে শোতে ঢাল গা । 
সেইরূপ চেষ্টা পাও£মনে আছে যাঁ॥ 

এ কথ! ন! ভুলি আর মরমে রহিল । 
এখন সময় নহে কালেতে হইল ॥ 

মিছ। পরিহাস হাস কিবা প্রিয়ে ভাষ। 
ভাবে বুঝি ভর্তীবধে ভয় নাহি বাস ॥ 
লঙ্ঘনে স্বামীর বাক্য জন্মে মহাপাপ । 
সুধাংশুৰদনে শীঘ্র শীস্ত কর তাপ ॥ 
বিদ্যা বলে পায় পড়ি সেকি এত মধু। 
গণিকা ত নহি প্রভু হই কুলবধূ ॥ 

কবি কহে যে কহ সে কছ প্রাণপ্রিয়। ৷ 
রক্ষা কর বিপরীত রতি দান দিয়াু॥ 
নহিলে হে তাহা! আমি যদ্দি মরি আজি। 
ভ্রান্ত কান্ত শান্ত হও হইলাম রাজি ॥ 
লাজের দুয়ারে ধনী ভেজায়ে কপাট । 
প্রবর্ত প্রকৃত কার্যে তবু নানা ঠাট ॥ 
ৰিগলিত জনে সঘনে বেণী দোলে। 
যেন পূর্ণশশী পূর্ণশশী করে কোলে ॥ 


মালিনী ভূ বৈদ্যাঁর রহস্তয। ৬৫ 


অভ্ভত চরিত চিতমধ্যে লাগে ধন্দ। 
প্রফুল্ল কমলে মধু পিয়ে মকরন্ৰ ॥ 
কোর খঞ্জনে প্রেম আলিঙ্গন করে । 
বিকচকমলে চান্দে বারিবিন্দু ঝরে ॥ 
মনের বাঁসন' পুর্ণ তুর্ণ রসে ক্ষম। ! 
মুখে মন্দ মন্দ হাঁস বাস পরে রাম ॥ 
বূপস-রূপসী নিশিশেষে নিদ্রা যায়। 
প্রভাকর প্রকাশিল রজনী পোহায় ॥ 
স্থকবি সুন্দর গেলা মালিনীর বাসে । 
কহিল সকল কথ! বসি তার পাশে ॥ 
শ্রীকবিরঞ্জন্দে কালী হও কৃপামই। 
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই। 





পরদিন মালিনীর ও বিদ্যার 
রহস্য কখোপকখন। 


শুনিষ্বা নিশির কথা মনে মনে হাস্তযুত! 
হীরাবতী প্রফুল অন্তরে | * 

নানা ফুলে নান! ভাতি যেন মুকুতার পাঁতি 
হার গাঁথি লইল সত্বরে ॥ 

গেল নৃপস্থৃতাপাশে রাম হাসে লাজ বাসে 
অধোমুখে বিধুমুখ ঢাঁকে। 

আগুসারি ষত্ব করি মালিনীর হাতে ধরি 
সমাদরে বসাইল তাঁকে ॥ 


৬৬ 


বিদ্যাস্থন্দর ! 


হীরা বলে রও রও কেন গো উতলা হও 
আজি এত কেন ঠাকুরালি। 

হেদে বাছা ছাড় লাজ সারাসোঁর। হল্যো কাষ 
দেহ পুরস্কার ঘটকাঁলি ॥ : 

কুশল সম্বাদ কহ ভাব যদি ভিন্ন নহ 
তুমি বধু বটি গো শ্বাশুড়ী। 

হবে গো ছুলাল তোর সেদ্দিন কেমন মোর 
সে ডভাকিবে কোথা আইবুড়ী 

কাছে আসি হাসি আলি শিরে তৈল দিল ঢাঁলি 
আপনি আচড়ে বিদ্যা কেশ। 

কত ঠাট জানে হীর। পুনরপি কহে ফির! 
বুড়ী আমি বৃথা কর বেশ ॥ 

বিদ্যা বলে নহ বুড়ী মাসান্‌ রসের গু'ড়ী 
মর্‌ মাগী এত এসে তোরে । 

ছাই কথ! কি কহিস পুনঃ পুনঃ লঙ্জা দিস 
পায় পড়ি ক্ষমা কর মোরে ॥ 

যেতে হবে ঠাই ঠাই ভূলিয়াছি মনে নাই 
মালিনী কৌতুকে কহে হাসি। 

হইল স্নানের কাল মিছা! করি গল্পগাল 
সকলি শুনিৰ কালি আসি ॥ 

বিদ্যা দিল চালু কড়ী কলাই কুমুড়। বড়ী 
.হীরাবতী ঘরে যায় রঙ্গে । 

কি কর শ্বাশুডড়ে বসে কহে হেসে গুন এসে 
যে কথা হুইলা তার সঙ্গে ॥ 


বি দ্যার্$মানভগ্জন। ৬৭ 


* জা পুটাপ্রলি-পাণি শ্রীকবিরঞ্জন-বাঁণী 
1বমুক্ত করহ মাঁয়াপাশে। 

ভবসিন্ধু পার হেতু অভয় চরণ সেতু 
উমা আমা উরহ মানসে ॥ 


পপ আন 


বিদ্যার মানভগ্জন । 


কবি কহে বটে মাসি পরামর্থ পাকা। 
হীর! বলে চাহি বাপু ঘটকালি টাক! ॥ 
দেখাইল যে যে ভ্রব্য পেয়েছিল তথা । , 
দণ্ড দুই বনি কহে নাঁন। বসকথ। ॥ 
শাঁন করি পুজে কবি শঙ্করঘরণী। 

যে পদ্রপঙ্কজ ভবসাগরতরণী ॥ 

বন্ধন ভোজন করে রাজার নন্দন ! 
নিদ্রালন্তে কিছুকাল করিল শয়ন ॥ 
নিশিযোগে নিজাঙ্গনাবাসে গেল রঙ্গে। 
€কৌতুকে রমণস্থথ রমণীর সঙ্গে ॥ 
দিবাভাগে নানা বেশ ধরে গুণধর। 
ভ্রমণ করয়ে নিত্য রাজার সহর্‌ || 
কখন পরমহংস ষতি ব্রহ্মচারী । 

কখন বা বৈষ্ণব তিলক কণ্ঠিধারী ॥ 
নগরের লোঁক কেহ লক্ষিতে না পারে। 
পরম পুরুষ জানি ভক্তি করে তারে ॥ 
একদিন কৈল কাবি ওদান্ত উদ্য়। 

ন1 গেল সে দিন |বদ্যাবতীর আলয় ॥ 


৬৮ 


বিদ্যাস্থন্দ্র। 


পতির বিরহে সতী অতি ছুঃখযুত।। 
জাগিয়া শামিনী পোহাইল নৃপস্থৃতা ॥ 
পরদিন উপনীত সুন্দরীর বাঁজে ॥ 
কাত্তমুখ হেরি মুখ যত্বেণ্গাকে বাসে ॥ 
ধরি হাত দিয়া মাথে কত দিল! কিরা। 
না কহে বচন রাম। নাহি চায় ফির! ॥ 
নয়নসলিলে ভাসে অঙ্গের বসন। 
মানভঙ্গ ন। হয় বিমধ বিলক্ষণ ॥ 
বিচারিল্‌ মনে মনে এক যুক্তি আছে। 
কপটে নিকটে গিয়া তৃণ দিয়! হাঁচে ॥ 
মৌনব্রত-ভঙ্গ-ভয়ে না কহিল জীব। 
তাড়ঙ্ক দোলায়ে বাল! চিন্তা করে. শিব ॥ 
অপ্রতিত যুবরাজ অধোমুখে বহে । 
মু মৃদু হাঁসি পুনরপি কিছু কহে॥ 
রোদন করছ প্রিয়ে ন।৷ করি নিষেধ। 
আমার হৃদয়ে সবে এই মাত্র থেদ ॥ 
গলিত সারঞ্জনধার৷ তাঁহে ম্লান মুখ । 
চিরছুঃখ গেল চিত্তে চান্দের কৌতুক ॥ 
সহজে কলঙ্কী সে তবাস্য সম নহে। 
লঙ্জা ভয় ছুই হেতু দিবা গুপ্ডতে রহে॥ 
কদাচ ন1 কহি কান্ত মিথ্যাকথাগুল]। 
হের হিমকর প্রিয়ে ও বদনতুল। ॥ 
ক্রোধে প্রিয়তমে তব তবে কিবা কাষ। 
আহারে ও ব্যবহারে কার আছে লাজ ॥ 


বিদ্যার গর্ভ শ্রবণে সখিগণের খেদ। ৬৯ 


ফিরা দেহ মদর্পিত চুশ্ব আলিঙ্গন। 

আর কেন জানা গেল চত্িত্র যেমন ॥ 
কবিবর বিনোদ বৈদগ্ধ্যগুণে ভাষে। 
ফুরাইল মান ফিরে ফিক্‌ ফিক্‌ হাসে ॥ 
আঁবেশে অধিক আরো আঁটি ধরে গল1। 
আলিগণ বলে মাগে। এত জান ছলা ॥ 
প্রসাদে প্রসন্ন হও কালী কুপামই। 
আমি তুয়া দাঁসদাস দাসী পুত্র হই ॥ 


বিদ্যার গর্ভ দৃষ্টে সখীগণের 
নান। যুক্তিচিন্তা ৷ 


কতকাল গৌণে বিদ্যা নবকুস্থমিতা। 
স্ুলোঁচন। প্রভৃতি সকলে পুলকিত ॥ 
পুনর্বিভ করে গুণফিন্ধুর তনয়। 
রজোযোগে জপবতী গর্তবতী হয় ॥ 
ছুই তিন চারি পাঁচ মাসেতে প্রবর্ত। 
সহচরী বলে বড় হইল অনর্থ ॥ 

বিরলে বসিয়! যুক্তি করে জনে জনে । 
কেহ বলে এই দাঁয় এড়াঁৰ কেমনে ॥ 
কেহ বলে ভাবিয়া জন্মিল মোর বাই । 
কেহ বলে চল দেশ ছাড়িয়া পলাই ॥ 
কেহ বলে নিরবধি ভয়ে কাঁপে প্রাণ । 
ভূপতি শুনিলে কাটিবেক নাক কাণ ॥ 


বিদ্যাস্রন্দর | 


কেহ বলে অকম্মাঁৎ হের্দেকি উৎপাত। 
চেষ্টা কর কোনরূপে গভ হয় পাত ॥ 
কেহ বলে বিদ্যা মেনে কামগাঁভিশয় | 
রাজপুরে একি কাল তনয়া উদয় ॥ 

কেহ বলে মরুক গল+ম় দিয়া দড়ী। 
রাতে দিনে পড়ে খাঁকে ছুট] জড়াজড়ী ॥ 
বিয়ারাত্রে দেখিলাম বর চান্দপাঁর।। 
ছু'ড়ীর হাপানে ছ্ৌড়! হল তস্তসাঁরা ॥ 
কহিলাম কতম্ত ভূপতিকে বল। 

তথন করিল তুচ্ছ এখন এ ফল ॥ 

কেহ বলে জ্্রীবুদ্ধিতে পরমী্দ ঘটে । 
কেহ কহে এই কথা শান্্রসিদ্ধ বটে ॥ 
সত্ীবুদ্ধে মরিল দশরথ পেয়ে শোক। 
জীবুদ্ধে মজিল লঙ্ক' খ্যাত তিন লোক ॥ 
লয়েছি সবাই শিরে কলঙ্কের ভালী । 
কেহ বলে চার! নাই ঘে করেন কালী ॥ 
কেহ বলে এত কেন চিন্তা কর সই। 
বাণীর নিকটে গিয়। সবিশেষ কই ॥ 
ভাপ মন্দ তাঁর ঘাড়ে আরের তা কি। 
উদ্দরে ধরেছে কেন কুলখাকী ঝি ॥ 
অতি বাম মো সবারে দূর করে দিবে । 
পৃথিবীটা? পড়্যা আছে ঠাই না মিলিবে॥ 
জীব দিয়াছেন কষ্ঝ দিবেন আহার । 

সে প্রতুকে লাগে সই সবাকার ভার ॥ 


রাধীর নিকট বিদ্যার গর্ভবার্ত। প্রদান । ৭১ 


ভাল ভাল বলিয়! সখীর। উঠে ঝেড়ে 
কেহ বলে তোরে মেনে প্রাণ দিব কেড়ে ॥ 
রাণীর নিকটে সব সহচরী যাঁয়। 

ভূমিষ্ট হইয়া ভারা প্রণমিল পায় ॥ 
প্রীকবিরঞ্জন বলে কালা কপামই । 

আমি তুয়া দাঁসদাস দাসীপুত্র হই ॥ 


সখীগণ কর্তৃক রাণীর নিকট বিদ্যার 
গর্ভবার্তা প্রদান । 


আশীর্বাদ করিয়া জিজ্ঞীসে রাঁণী সতী । 
ভাঁলতো৷ গো আছে মোর বিদ্যা গুণবতী ॥ 
চিরদিন দেখি নাই সে চাদবয়ান। 

বড়ই ছুরাত্মা আমি হৃদয় পাষাণ ॥ 
তোমরাও ভাল মন্দ না কহ সংবাঁদ। 

না জানি ঘটিল আজি কিবা পরমাদ ॥ 
উ্যাকাঁলে এসেছ অবগ্ত হেতু আছে । 
আমার শপথ লাঁগে সত্য কহ কাছে ॥ 
বিরসবদনে কেন বসিলা নিকটে | 
প্রাণ করে উভ, উড, হেরে বুক ফাটে । 
নিদ্রায় ছুঃদ্দপ্ন দেখি ডানি চক্ষু নাঁচে। 
ঝড় ভয় বুদ্ধকালে শোক পাই পাছে । 
সহচরীগণ বলে শুন ঠাকুরাণী। 

কি রোগ জন্মিল আর কারণ না জানি ॥ 


৭২. 
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এবে দেখি বিরূপ সে রূপ গেল দূর । 
উদর ভাগর বড় বরণ প্র ॥ 

শয়ন সতত ভূমে মৃত্তিকা ভক্ষণ । 

মাথা ঘোরে উকি তোলে ইকি অলক্ষণ ॥ 
রাণী বলে কি কহিলে দর্বনেশে কথা। 
বুঝি বা খাইল বিদ্যা অভাগীর মাথা ॥ 
শ্রীরামপ্রসাদ বলে দেও সাদ ভেট । 

সে বড় যোয়াল মেয়ে বাদায়েছে পেট ॥ 


রাণীর বিদ্যা প্রতি ভৎ্সন। 


শুনি চমত্কার রাণী উঠে। 

পাছে শোনে ভূপ চুপ বুক করে দুপ ভ্রু 
কাপে কায় কলঘাম ছুটে ॥ 

ভয়ে মুখে উড়ে ধুলা পাছে রহে সথী গুলা 
উপনীত নন্দিনী নিকটে। 

ষে কহিল রামাচয় এ কথ, অন্যথ। নয় 
গর্তের লক্ষণ বত বটে ॥ 

পূর্ববরূপ ছার খার" উদরের বড় ভার 
ধরাতলে শুয়েছে রূপসী । 

শিথিল কটির বাস ঘন বহে মৃছুশ্বাস 
আস্ত-আভ। প্রভাতের শশী ॥ 

সন্ুথে প্রসবস্থলী উঠে বিদ্য। কৃতাঞ্জলি 
প্রণমিল লা্ধে নত মুখ । 
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কান্দে কথা কি শুদ্ধ দেখিলাম মুখপদ্ধ 
রর কব কি জন্মিল বত স্গুখ ॥ 

অনাথিনী থাকি একা ছমাস বসার দেখা! 
দিনেক তোমার সন্ধে নাই । 

জন্নী জীয়ন্ত মার এত্েক খোয়ার তাঁর 
গর্তে কেন দিয়েছিলে ঠাই ॥ 

ভেদে এক কথা শোন বদি খাওয়াতিন লোন 
ভূমিষ্ঠ ভইবামাজ মোরে | 

বালাই যাইত তবে এত কগ। কেন ভবে 
অনুযোগ কে করিত তোঁবে ॥ 

চর্ধ্যা বঝিলাম আমি মানবব্বাঞ্ষপী তুমি 
ধমের দোসর সেই বাপ । 

আমার কপাল পোড়া বিধাতা নষ্টের গোড়া 
পূর্বজন্মে ছি কত পাপ ॥ 

রাণী বলে পাপীনপী প্রাণ ছাড় নীৰে পশি 
কিন্বা বিদ্যা খা লো তুই বিষ । 

নহে খঙ্াঁ কর ভর এইক্ষণে মর মরু 
কলক্ষিনি কোন্‌ সুখে জিস্‌ ॥ 

নির্মল রাজার কূল তুই কলমের মূল 
জন্মিলি আমার গর্ভে আলো । 

এই রাজ্য তাজা করে : খদাপি ভাতার ধরে 

. বে্রুতিস সেও ছিল ভাল ॥ 

জদ1 পুটাঞ্লি-পাণি আীকবিরপ্রন-বাণী 

বিষুক্ত কর গো মায়াপাশে | 
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ভবসিস্ছু পার হেতু অভয় চরণ সেভ 
উমা আমা উরহ মানসে ॥ 


রাণীসহ বিদ্যার বাকৃচাতুরী | 


বিদ্যা মর্লো কলঙ্ষিণী ঝি। 
আমার কপাল পোড়। তোর দোষ কি ॥ 
বাপের ছুলালী ছিলি তাহে তিলাঞ্লি দিলি 
কুলে খোট। কুলটা হলি ছি ছি। 
কার ঘরে মাই মেপে চক্ষু খেয়ে দেখ চেয়ে 
পাপক্ষণে তোরে উদরে ধরেছি ॥ 
গ্রসাদ কহিছে দড় হেন মেয়ে আইবড় 
লাজে লোক দ্ীতে কাটে জি॥ ধুয়া ॥ 
আলে! ছেদে লে পাপিনি ঝি । 
বিদ্যা বলে দোব বা দেখিলে কি ॥ 
আলো কেমনে মিলিল স্বামী । 
বিদ্যা বলে পুরুষ না দেখি আমি ॥ 
আলো কারে.কর প্রতারণা । 
বিদ্যা বলে চক্ষু নাই বুঝি কাণা ॥ 
আলো গর্ভের লক্ষণ সর্ব । 
বিদ্যা বলে বাতাসে কি জন্মে গর্ত ॥ 
আলে। উদর ডাগর তোর । 
বিদ্যা বলে উরি হয়েছে মোর ॥ 


রাণী সহ বিদ্য| ও পখাঁগণের প্রনর্ধীকছাঁল। ৭৫ 


আলো! স্তনে ক্ষরে কেন প্। 

বিদ্যা বলে এ রোগে বাঁচ। সংশয় ॥ 
আলো কুচাঁগ্রভীগেতে কালী । 

বিদ্যা বলে গ্রলেপ দিয়েছি আলি ॥ 
আলো শয়ন কেন ভূতলে। 

বিদ্যা বলে নিরন্তর দেহ জলে ॥ 
আলো মুখে বিন্দ বিন্দু ঘর্ম। 

বিদ্যা বলে নিদাঘ কালের ধন ॥ 
আলো পুর্ধরূপ গেল ধূর। 

বিদ্যা বলে দেখ লক্ষণ পার ॥& ৪ 
আলো ঘন ঘন উঠে হাই। 

বিদ্যা বলে বলাধান মাত্র নাই ॥ 
আলো। ভক্ষণ যে পোড়া মাটি। 

বিদ্যা বলে ছি মাগী তোরে না আঁটি ॥ 
তারা মায় ঝীয়ে বত ভাষে। 

আড়ে আমি বসি আলি হাসে ॥ 

রস শ্রীকবিরঞ্জনে কহে। 

কভু গত্তু ছাপা নাহি রহে॥ 


রাণী সহ বিদ্যা ও সখীগণের পুনর্বাক্ছাল। 
এতক্ষণ জিয়া আছ তাই আমি চাই। 
ধাঁসন। এমনি হয় আমি বিষ খাই ॥ 
প্রাণসম বাসি পিতা পড়াইল তোকে । 
গালে দিলি কাঁলি চুণ হাসিবেক লোকে ॥ 


9 


বিদ্)ক্ন্দর | 





সখ ৮৩ শান্ত বিদা। ঠহ পাবি কালি। 
উপ্চা চোবে গুভী ঝান্ধে ফেরে দিন গালি ॥ 
বিদ্যা বলে পুনঃ গুনঃ কত কট কও । 
চারা লাই মাগো ভুমি শুক জোক হও ॥ 
গলার জ্ভুনি দয়া কেন তোল কাশি। 
আপনিই আপনার কর সব্বনাশ ॥ 
কাল বড় কুৎসিত আমাকে কর নাপ। 
খ.ডিতে কেছুয়া পাঁচে উঠে কাঁল সাপ ॥ 


কিবা ডাক ছাড় ভন কিবা ভাত নাড়। 


ভাল ,বটে জীয়ন্ত মাছেতে পৌকা পাড় ॥ 
বারে বারে যত কা কথা শাহ মান। 
যেন আমা বাত জন্দর তা জন ॥ 
অনাথিনীপ্রার গড়ে থাক এই ঠাই । 
পুরুষ কেমন কত চক্ষে দোঁখ নাই ॥ 
সবেমাত্র েভভাবে দেখেছেন বাপ। 

গন্ত গত্ত বলে কেন দেহ মনন্তাপ ॥ 
দুঃখের উপরে ছুঃখ এ বড় উৎপাত। 
কোথা বাঁন্ধিবেক তাগ! শিবে সপাধাতি ॥ 
রাণী বলে মর্‌.মেনে একি আর পাপ। 
তবে বুঝি এ কন্ম করেছে ভোর বাপ ॥ 
তোর এ কথাম্ম গায় কাটে বেন বিছা । 
পেটে ছেলে লড়েচড়ে তবু বলে মিছ] ॥ 
ক্রোধে কম্পবাঁন তন্থ খুরণিত লোৌচন। 
সখীগণ প্রতি কছে ককশ বচন ॥ 


রাণী সহ বিদ্য। ও সখীগণের পুনবাকৃছাল । ৭৭ 


জাতিরক্ষা হেতু আছ বিদ্যার নিকটে । 
আপনারা ঘটক হইরাছিশ। বটে ॥ 
তো স্বার দোঁধ নাহি কাঁল নহে ভালে! ৷ 
মাথায় করাত দিব কি ভেবেছ আলো ॥ 
করযোড়ে কহে তারা কেন কর রোষ। 
বিবেচনা করিলে কাহারো নাহি দোষ ॥ 
জন্মাবধি দেখি নাই পুরুষ কেমন। 
রাঁজরাণী বট কেন কথা গো এমন ॥ 
বাহিরে প্রহরী গাঁকে ছুরস্ত কোটাল। 
মনুষ্যসঞ্চার নাহি একি ঠাকুরাপ ॥ » 
উচিত কহিতে কিন্তু মন্দ পাৰে পাড় । 
রমণী রমণী জঙ্গে নাহি করে ক্রীড়া ॥ 
ভগীরথজন্মকথা শুনিয়াছি কাণে। 
সে কালের মেয়ে তারা এ কালে না৷ জানে ॥ 
তবে কে করিল গর্ত এত বড় রঙ্গ। 
ছাঁড় মেনে ঠাকুরাণি এ পাপপ্রসঙ্গ ॥ 
আপনার মান গো আপনি যত্বে রাখি । 
লোকে বলে কাঁটা কান চুল দিয়! ঢাকি ॥ 
আকাশে ফেলিতে ছেপ এসে গায়ে পড়ে । 
বাড়। কিবা কহিব কথায় কথ বাঁড়ে ॥ 
অবিচারে কর নষ্ট তার চারা কিবা । 
যার রীত যেমন জানেন মাত শিবা ॥ 
শ্রীকবিরঞ্জন বলে করি রুতাঞ্জলি। 
শ্রীরামছুলালে মাতা দেহ পদধূলি ॥ 


কোটাঁলকে ধরিতে অনুমতি । 


নহে সুখী সুমুখী নিরখে নান্দনাবে। 
অসন্বর অন্বর অন্বর পড়ে শিবে ॥, 
জ্ঞানহাঁরা ভারাকারা ধারা শত শত । 
গোধুগে গলিত ধারা তুষানিষ্ট। গত ॥ 
বিগলিত কুন্তল জলদগ্ুঞ্জছট]। 
নিরানন্দ গতি মন্দ জিনিয়। বরটা ॥ 
ভূপ উপে উপনীত মাঁলন বদন । 
অন্রমে জিজাসে শা ধরণীভূষণ॥ 
বিমল কমলমুখ ব্লান কেন কৰে। 
অদ্য কান্তে কতান্ডতে নিশান্ডে কারে লবে। 
শিরে হানি পাঁণি রাণী বলে কব কি। 
শুন পর্ব্ব গর্ব খব্ব গর্ভবতী ঝি ॥ 
কি বল কাপিয়া। উঠে মুখে উড়ে ফাক্ধ।। 
ভাবনায় ভাতি ভিন্ন ভূপ যায় ভা ॥ 
সমূলে রূধিল যেন মাতাল মাতজ। 
সুযুণ্তিসময়ে যেন দংশিল ভূজঙ্গ ॥ 
অকম্মাৎ বভ্ভীঘাত নিকটে ষেমন। 
সেইরূপ শুনি ভূপ মহিলাবচন ॥ 
আপাদ পথ্যত্ত অগ্নিশিখ' যেন দহে। 
কেোণটালের কর্ম এই আর কাকু নহে ॥ 
আরবার দরবার মধ্যে গিয়া ভূপ। 
কাপে গুরু উরু ওষ্ট লোচন বিরূপ ॥ 


কেো1তীয়ালের বিন । ৭৯ 


ক্রোধে কহে তোমরা সওয়ার দশ যাও । 
_ এহি ওক্ত মেরে পাশ বাখাই মাঙ্গাও ॥ 
ধে৷ হুকুম বলিয়া সওয়ার দশ লড়ে । 
কেহ তাজি তরকী টাঙ্গন পৃষ্ঠে চড়ে ॥ 
দড়বড় গড় পাড়ে উঠাইয়া ঘোড়া । 
রজপূত যম্দূত গোপে দেয় মোড়া ॥ 
ঘেরে কোটালের বাড়ী কহে বেহেসাহ। 
কাহা কোতোম্মালগিরি ন্কাল “সতাব ॥ 
বৈঠকখানায় কোতোয়াল শুনে খাটে । 
সোয়ারের ঘট! দেখি ভঙ্কে মাগ ফাটে। 
ধৃতি পরি লেগ! শির হইল হাজির ৷ 
অমনি ঢেকায় করে বেড়ার বাহির ॥ 
পাছে থেকে মারে কেহ বন্দুকের হুড়া। 
আকটে পাপোস" মারে হাঁড় করে গুড়া 
কোটালমহিল। কান্দে করে হায় হায় । 
এক দণ্ডে নিয়! গেল রাজার সভায় ॥ 
নিকটে নকীব ছিল করিল জাহির । 
নজর দৌলত এই বাঘাই হাজির ॥ 
প্রসাদে প্রসন্না হও কালী কুপ্লামই। 
আমি তুয়! দাসদাস দাঁসীপুত্র হই ॥ 





কোতায়ালের বিনয় । 


মৌনন্ধপে ভূপ আছে কোতোদ্াল খাড়া কাছে 
কোপে কহে ঘন বাহু লাড়!। 


বিদ্যাহন্দর | 


কুকুরে প্রশ্রয় দলে কান্ধে চড়ে এক তিলে 
বিশেষ কহিব কিব। বাঁড়া ॥ 

ক্রোধে কাপে মহীপাল কহে ওরে কোঁতোয়াল 
বুঝিলাম ভোর নাহি দোষ । 

যেমন যুগের ধন্ম ০তমন উচিত কর্ষব 
মিছামিছি আম কৰি বোধ ॥ 

কারে কব কাব কহ যেযাঁঙাবে সপে দেহ 
সে নাকি তাহার কাটে শরির । 

করিয়া হারামখুরি পশিম্ধা আমার পুরী 

, রাজ্যে চুর্ী নাকে দিব তির ॥ 

মনেতে আগুন জলে পুনঃ পুনঃ কটু বলে 
শান্তি নহে আরে! ক্রোধ বাঁড়ে। 

বিষম বিষষ্বে ম্ত না লণ্ড বিদ্যার তত্ব 
সবংশে গাড়িৰ এক গাড়ে ॥ 

সুরাপানে রাগরঙ্দে থাঁক বারবধুসঙ্জে 
অধন্ছে একান্ত পুর দৃষ্টি 

বিশ্বাসঘাত্তকী বেটা হেন কা করে কেট! 
এই পাপে যাবে তোর স্থষ্টি। 

কোতোয়াল বিদ্যমান থরথর কাঁপে প্রা, 
ধীরে কহে কি করেছি আমি। . 

ক্রোধ স্রণ কর সকাল করিতে পার 
মহারাজ অপনি ভূম্বামী ॥ 

বিষ থেতে দেন মাতা ধন পোতে বেচে পিতা 
জাতিবাদ যদি দেয় দরা। 


কোতি!য়ালের বিনয় । ৮১ 


আবঢারে রাজদপ্ত গুহ দহে বঞ্ি ১৩ 
কি আছে ইহার আর চারা ॥ 

কি শুন মহাশয় বিচার করিতে হয় 
দোষ দেখে এক গাড়ে গাড়। 

যদ্যপি না পাটা গাঁকে, প্রাণ লও মিছা পাকে 
এ নত বাভিত “কাধ ডাঁড় ॥ 

আর শুন গুণপাঁষ লইলা বিদ্যার নান 
তারে বুক্ষা করি আনি সদ! । 

অস্টবে বিষম ভগ বাজে না» নিদা। হয় 
সাক্ষী মান কেবল শারদা ॥ 

সতহত সতক থাকি ঘণ্ডে ঘশখাঁর ডাক, 
সখী কহে 'প্রবোধ বটন। 

হুসিয়ারে আছি ভাই আমরা কি নিজ্রা খাই 
সবে বিদ্যা গুমে অচেতন ॥ 

পিপাভ়ার নাহি সঙ্গি নজরেতে হয় বন্দী 
ইহাতে মন্তুধা কোন্‌ ছার । 

তবে যি ঘাঁয় চোবে বিধাতা বিমুখ মোরে 
নিতাস্ত এ কম্ম দেবতার ॥ 

রাজা বলে সেযা হোক সাত দিন প্রাণ রোক 
ইতিমধ্ো চোর দিবে ধরে। 

ধরিয়া আনিজে চোর ব'্সান করিব তোর 
জায়গির দিব বহু করে ॥ 

ঘযে। ভকুম এই বাত শিরে উঠাইয়! হাত 
ঘব্ডে যার সংগ্রাতি সুসান । 


৮২ 


বিদ্যাকন্দর | 


পিছে দিল মভাসিল সব্গিবারে এক তিল 
নাদে ভসিয়ার হুসিয়ারু ॥ 

সদ পুটাঞ্জলি-পাণি শীকধিরঞগুন-বাণী 
বিমুক্ত কন গে মায়াপাশে। 

ভবসিন্ধু পার হেতু অভ টবণ সে 
উমা আমা উর গে। নানসে ॥ 


কোটালিনার অন্তঃপ্রন্রে' গমন ও 
রাণীর সহ কথ! । 

কিল বিপ ভূপ দুখে অজ্ঞ দহে। 

্বণা বড় ঘরে গিয়া ঘরণীকে কে ॥ 

স্য্টিলোৌপ হস পরিয়ে কার মুখ চাও । 

এইক্ষণে রাণীর নিকটে তুমি যাও ॥ 

বিদ্যার মন্দিরে কিব! দ্রব্য গেল চোরে । 

সেই দোঁষে সব্ংশে কাঁটিবে রাজা মোরে ॥ 

শ্রুতমাত্র বিলম্ধ না করে একটুক। 

অমনি চলিল ত্রস্ত ভয়ে কীপে বুক ॥ 

নানা উপহারদ্রব্য সংহতি লইল। 

অবিলম্বে রাণীর নিকটে উত্তরিল ॥ 

ভূমে লুঠি প্রথমিল করি ষোড় পাঁণি। 

পরম ছুঃখিতা বাণী না কহেন বাণী ॥ 

সে ধারা দেশিয়! তাঁর হদে জম্মে ভয় । 

মকরুণে কোটাল-মহিলা তবু কয় ॥ 


কোটালিনার রাশীর লহ কথা । 


এক নিবেদন মাতা চরণে তোমার। 
কগা করি কহ শুন সত্য সমাচার ॥ 
কি দ্রব্য হইল চুরী রাজকন্যাবাসে | 
জীয়ন্ত জীবনে মরা কোটাশ হুতাশে ॥ 
বিশেষ জানলে চোর তবে ধর! যাঁয়। 
নতুবা সবংশে নষ্ট হই এই দার ॥ 
অধোমুখে কহে রাণী কি মোরে সুধাও। 
মিলিবে সকল তত্ব সেইখানে যাও ॥ 
সে বড় দারুণ কথ। বাড়া কব কি। 
অভিমানে মর্মে মরিয়া রয়েছি ॥  » 
পুনঃ কহে যোড় হাতে নিশিনাথদার। । 
বিড়ম্বনা কর ষদ তবে নাই চারা ॥ 
অবিচারে মহ! প্রাণিহত্যা বড় পাপ। 
কি কারণে ঠাকুীপি দেহ মনস্তাপ ॥ 
দ্ুপ্ষপোষা নহি এত বুঝি কত কত । 
ভাল ত না শুনি মাগে। বল তুমি যত ॥ 
চোরে গেল দ্রব্য তার এত খেদ কেন । 
ভাবক্রমে বুঝি কিছু অপকনম্ম হেন ॥ 
রাণী বলে সেই বটে ।ক জিজ্ঞাস আর । 
বিদ্যাবতী গর্ভবতী এই সমাচার ॥ 
কহিবার কথ! এক মুভ ইচ্ছ। হয় । 
শুনিলা এখন তুমি যাও নিজালয় ॥ 
দশনে রসন। চাপে চমকিবা উঠে । 
যাম্য-করাঞ্ুল। তুলি দিল নাসা পুটে ॥ 


৮ 


বিদ্যাস্ন্দর | 


আর কিছু না কাহিল গেল |নজ বাসে । 
কোতোয়াল শুন খার্তী মনে মনে হাসে ॥ 
ভূপাতিকে তেয়ুজ্ঞান কৈল নিশিনাথ । 

রাম রাম বলি দই কর্ণে দিল ভাত ॥ 
প্রসাদ প্রসন্না হও কালী ক্পামই । 
আমি ভুয়া দাসদাস দাপীপুত্র হই ॥ 


কোটালের ভপতির প্রতি শিন্দা। 

ভূপতি কেবল অজা যেজন লাঠিল মজা 
ঞ্ড়াইল সেই আমি চোর । 

কহিতে সরম করে কমশ্টাব ছিনালি ধরে 
গরদান লৈতে চাহে মোর ॥ 

রাজলক্মী থাকে যার স্থগ্। বিবেচনা তাঁর 
সত্যাচার প্রতাপ প্রচণ্ড ৷ 

পূর্ব পুণ্যপুর্জ হেতু রুপা।ন্ত বৃষকেড় 
তেই ধবে শিরে ছত্রদণ্ড ॥ 

নতুবা ক কোন রূপে এ ছার অধম ভূপে 
কমলার কৃপাদৃষ্টি হয়। 

মনেতে জন্মেছে অগ্রি সে বিদ্যা ধন্মত ভগ্নী 
কেমনে এমন কথা! কয় ॥ 

গামের সম্বন্ধে বারে যা বলিয। ডাকে তাবে 
সেই ভাব করণ করব্য । 

এ আমি নেমকে পালা হায় ভাষ একি জাপা 
রাজা বেটা বড়ত অভব্য ॥ 


কোটালিনীকর্তক ভদ্রকালীর স্ততি। ৮৫. 


বিতুষ্টা জননী কালী খেদমত কোতোয়ালী 
গালাগাশী লতায় ছুতাঁয়। 

নাহি গণে আগা পিছা ষার যায় খড়গাছ! 
প্রথমেতে আমাকে গুতাম্ব ॥ 

মারিয়া করিল ক্ষীণ দেখি পাঁচ সাত দিন 
চৌবের নাগাল যদি পাই । 

মনেতে সকল আছে দিয়া নুপতির কাছে 
অধিকার ছাড়া হয়ে যাই ॥ 

হইল সুন্দর শিক্ষা মেগে খাব মুষ্টি ভিক্ষ1 
এমন সম্পদে কাখ নাই। , 

প্রসাদ বলিছে রও এ দায় খালাস হুও 
ভবে তমি যাঁও অন্য ঠাই ॥ 


কোটালিনাকর্তক ভদ্রকাঁলীর স্তুতি | 


কোটাল-কামিনী হেথা পুজে ভদ্রকালী। 
করপুটে কহে মাংগা একি ঠাঁকুরালী ॥ 
ভাল মন্দ কভু মোর প্রভু নাহি জানে। 
অপরাধ করে কেহ কেহ মরে প্রাণে ॥ 
দয় কর দাসে দয়ামন়ি দ্াক্ষায়ণি | 
দন্ুজদলনি দুর্গে দুর্গতিনাশিনি ॥ 
ধব তব ভব কব তার গুণ কিবা । 
আশুতোষ আখ্যা এক শুন মাগে। শিবা ॥ 
সদাশিব সদাশিব সমূহ বিনাশে। 
কপানাথ নামে কষ্ট নষ্ট অনায়াসে ॥ 

্ 


৮৬ 


বিদ্যাসুন্দর | 


শৈলরাজপুতির মাগো বিশ্ববিভূদাঁর। ॥ 
কূপণত। অনুচিত নাম তব তারা ॥ 

তবে যদি কাতর কিস্করে দয়! নহে ॥ 
তোমারে করুণাময়ী কেন লোঁতে কহে ॥ 
তুষ্টা মহামায়া! তার 'কান্তিক ভক্তি । 
ভগ্ন নাই শ্রবণে শুনিল দৈব উক্তি ॥ 
অচিরে অবশ্ঠ ধর! পড়িবেক চোর । 

সে কিন্তু মন্তষা নহে বরপুভ্র মোর ॥ 
দ্রেবী-অন্ুকুল ফুল পাইল প্রমাদ । 
হান্তযুক্ত1 বিধৃমুখী হৃদয়ে আহ্লাদ ॥ 

যত্তে সেই ফুল দিল প্রাণন।থ হাতে । 
ভক্তি করি কোতোয়াল রাখে নিজ মাথে ॥ 
প্রমদার প্রিক্ষবাক্যে প্রাণ পায় ধড়ে। 
হু'কে উঠে হুপ বাড়ে ভুস্কার ছাড়ে ॥ 
শ্রীকবিরঞ্জন কছে কালী কৃপামই । 

আমি তুয়া দাসদাস দাঁসীপুত্র হই ॥ 


শপ পা 


কোটাঁলের চোর অন্বেষণে সজ্জা । 


সাজে কোতোয়াল 'লেখঙ্জনঢাল দে আখিয় লাল 
তসোবাণ পতঙ্গ চড়ে গজতুঙ্দ ঘুমা9ত অঙ্গ 


সেতাৰ করি। 


যোষায়ত সাত তুঝে দেওমে হাত কহে মিঠি বাত 
পিছে হোক আও €োহি মতযাও মোর সের থাও 


হো। পাও পরি ॥ 


চোঁরধরণার্থ কোটালের দেরাত্য । ৮৭ 


দেখো এহি যাও ওহি চোর পাও মেনে গারি গাও 
কহে মুঝে ভূপ সে বাত সরূপ আবি রহ চুপ 
জি এক খরি। 
চলে কেন্তে ঠাট হাকে কাট কাট ভবে পুর বাট 
খেলাঁওব যৌহি লই ধুলি তৌহি পড়ে সোকাহি 
হাঁম চোর ধরি ॥ 
হে। ফৌজ হাঁজার জাপাএটে বাজার লোক হোয়ে লাচার 
ফুকাঁরে দোহাই. কাছে লুট ভাই হজুরমে যাই 
ক্যাকিয়া হে চুরী। 
কহি কছে আট ইসে আগু হাট মুড়ায্রে গা 
হারাম কি হাড় আভি ফাড় মারো! উষ্কা 
দোহাই তেরি ॥ 
কহে কবি রাঁম হে"1পামর হাম তারা তোরে নাম 
পড়া হেশ লাচার ওহি পদ সার মুঝে কর পার 
গমন কো ডরি ॥ 


পপ ৭ এপি 


চোর ধরণীর্থ কোটা'লের দৌরাত্ম্য | 


চোর হেতু ঘরে ঘরে বিষম বেদাঁতি করে 
বিদেশীকে বেদ্ধে মারে কোঁড়]। 
যাহার বাঁটাতে থাকে ইটে খাড়া করে তাঁকে 
.. কোটালিয় বিনষ্টের গোড়া ॥ 
স্তব্ধ হয় সব লোৌক দিবারাত্রি ভাবে শোক 
উত্পাতের সীমা কিছু নাই। 


৮৮ 


বিদ্যাস্তন্দর | 


শিষ্ট লোক যত ছিল আগে আগে পলাইল 
দরাঁদুরে গেল ঠাই ঠাই ॥ 

গাঁদাও সহর তায় কত লোক আইসে বায় 
সদ দেখা পঁথকের সাতে 

ফাঁটকেতে রাখে বন্দী কে বুঝে তাহার ফন্দী 
সাবল তাওইয়্যা দেয় হাতে ॥ 

মেগে গায় যারা যারা তা সবার অন্ন মারা 
ভয়ে কেহ সহরে না চোকে। 

পড়্য। পড়্যা থাকে মাঠে কত বা নদীর ঘাটে 
তল্গসারা মাছি পড়ে মুখে ॥ 

নিশিতে প্রহর বাজে তার পর কেহ কাঁষে 
ছুই চারি দণ্ড যদি থাকে । 

সে ধেন প্ররূত চোর দুঃখের না গাকে ওর 
সারা রাত্র হাড়া। ঠুক1 রাখে ॥ 

যে ব্টোর1 ছেঁচা বৌচা বড় বড় লম্বা কৌচা 
হয় কোটালের হ্রকরা । 

বুকে টোকা দিয়া কয় বনে থাক মহাশয় 
একে দিনে যাবে চোর ধরা ॥ 

হর্ষযুক্ত কোতো্মাল মাথায় জড়ায় শীল 
পিট ঠৃক্যা কহে ভাই রহ" 

চোর ল্যানে সকৌ যব আঁর ভি ইলাম তব 
দেওক্সা। ফেকের এক্কা কহ ॥ 

হজুরে নালিশ রোজ রাজ ভাবে বুঝি খোজ 

কোনরূপে পেয়েছে বাঘাই। 


চরসমূহের হদ্ধবেশে চোর অন্বেষণ! ৮৯ 


নতুবা (ক এত জোন হামেসা হাঙ্গীমা সোর 
তথা কারু কথা লাগে নাই ॥ 

এ চোরচ্ড়ামণি দও-কমগুলু-পাণি 
কখন,বা ব্রহ্মচারি-বেশ। 

অবধৌত কোন দিন আসন শার্দ,লাজিন 
দীপ্যম।ন দ্বিতীয় দ্িনেশ ॥ 

কোঁতোয়াল করপুটে স্তব করে সন্নিকটে 
নিজ দুঃখে বিশেষ রোদন । 

পৃরীন্দ্ধ হই নষ্ট আঁশীব্বাদ কর কষ্ট 
দূর হউক রহুক জীবন ॥ * 

হাসি কহে গুণনিধি অচিরে তোমাকে বিধি 
অবশ্য হবেন অঙ্গকুল। 

বাক্য মথ্যা নহে মোর ধর! পড়িবেক চোর 
ভয় নাই হের ধর ফুল ॥ 

পুলকিত নিশীশ্বব ফুল নিল পাঁতি কর 
পুনরপি প্রাণপাত করে। 

কালীপাদ্রপদ্ব ভাবি রচিল প্রসাদকবি 
কোটাল চলিল স্থানাত্তরে ॥ 


চরসমূহের ছদ্মবেশে চোর অন্বেষণ । 
কুটবুদ্ধি কৌতোয়াল তঞ্চ করে নানা। 

ঠাই ঠাই বসাঁইল মজবুত থান! ॥ 

বিড় উঠাইল পাঁচশত হরকর|। 

ধুক ঠুক্যা কহে চোর জানা গেল ধর! ॥ 


বিদ্যাস্রন্দর | 


কত পাটনির ঠাটে থেক্স। দেয় ঘাঁটে। 
কত বা! দাঁনির ছলে দান সাঁধে মাঁটে ॥ 
দশ বিশ জনে ধরবে ব্রজবাসি-বেশ। 

কত সবচুল কত মুড়াইল কেশ ॥' 

কটিতে কৌপীনমাত্র তাহাতে গিরস। 
সদ1 করে কেবল ভক্ষণ নামরস ॥ 
গৌড়রাজ্যে গৌড়াগুল! চলে যে যে ঠাটে। 
সেরূপে ভ্রময়ে কত হাঁটে ঘাটে মাটে ॥ 
খাস চীর। বহির্বাঁস রাজ। চিরা মাথে। 
চিকণ গুধড়ী গায় বাকা কৌৎকা হাতে ॥ 
মুঞ্জ-গুঞ্জ-ছড়1 গলে ঠাই ঠাই ছাব। 

দুই ভাই ভজে তারা স্থষ্টিছাড়া ভাব ॥ 
পৃষ্টদেশে গ্রন্থ ঝোলে খান সাত আট । 
ভেকা লোকে ভুলাইতে তাল জানে ঠাট ॥ 
এক এক জনার ধুমড়ী ছুটি ছুটি। 

ছুই চক্ষু লাল গাঁজা ধুলিবার কুটা ॥ 
ভূগলামি ভাঁবে ভাব জন্মে থেকে থেকে । 
বীরভদ্র অদ্বৈত বিষম উঠে ডেকে ॥ 

সে রসে রসিক নবশীক লোক যত। 

উঠে ছুটে পায় পড়ে করে দণ্ডবত ॥ 
সমাদ্বরে কেহ নিয়া যায় নিজ বাড়ী । 
ভালমতে সেবা চাই পড়ে তাড়াতাড়ি ॥ 
গোট্টান্দ্ধ খাড়া থাকে বাঁবাঁজির কাছে। 
মনে মনে ভয় অপরাধী হয় পাছে ॥ 


চরসমূহের ছদ্মবেশে চোর অন্বেষণ । ৯২ 


নানা রস ভুঞ্জার শোয়ায় দিব্য খাটে। 
শেষে মেষে পুরুষেতে পন্রশেষ চাটে ॥ 
বৈষ্ববন্দনা গ্রন্থ সকলে পড়াঁয় । 

ছত্রিশ আশ্রমশ্নিয়! একত জড়ায় ॥ 
কেমন কলির কর্ম কৰ আর কি। 
মজাইল গৃহস্থের কত বহু বী॥ 
শতাবধি জনে তয় খাঁসা রামানন্দী | 
অঙ্গ সঙ্গোপনে তারা ভাল জাঁনে সন্ধি ॥ 
পাঁচ হাতিয়ার বান্ধা বিষম দুরত্ত। 
জনেক তাহার মধ্যে প্রাচীন মহাস্ত ॥ 
দেবল দেখিলে যেন পায় ভক্ষ লাড়।। 
ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়! কেড়ে লয় গাড়, ॥ 
মার পিটে ধূমধাম করয়ে লহর । 

ভয় নাই লুট্য| খাক্স রাজার সহর ॥ 

কেহ ব1 বিষম বাঁকা জালালি ফকীর। 
কাকালে কুঠার গাথ। পায়েতে জিঞ্জির ॥ 
বা! হাতে (লাহার থাড়, শিরে পাগ কালা । 
কান্ধে ঝুলী গলে কত তর তর মাল! ॥ 
যার বাটা যায় তাঁর নাকে আনে দম। 
কয়েফেতে চুরচুর নারদ গম ॥ 

কত অবধৌত কত যতি ব্রহ্মচারী | 
হাজারে হাজারে ফিরে নানা ভেকধারী ॥ 
হেকমতে কতগুল1 হইল কাঙ্গালি। 

মরা পার! পড়্য পড়া? থাকে গলী গলী 


বিদ্যা সুন্দর | 


লোকে শিজ্ঞাসিলে কেহ নাহি কাঁড়ে রা । 
দুই চক্ষু বুজে থেকে থেকে করে হা ॥ 
মেয়ে হরকর1 গৃহস্থের ঘরে ঘরে । 

চোর অন্বেষণ করে কত মায় ধরে ॥ 
নিদ্র। নাহি যায় লোক কোটালের ডরে। 
খেতে শুতে শান্তি নাই কখন কি করে ॥ 
সন্ধ্যার সময় বড় পড়ে তাড়াতাড়ি। 
রজনীতে কেহ নাহি যায় কারু বাড়ী ॥ 
পৃর্বমত গানবাদ্য নাহি রাগরঙ্গ। 
মৃহাভয়যুক্ত লোক সদা রঙ ভঙ্গ ॥ 
শ্রীকবিরপ্রন কহে কালী কপামই। 

আমি তুয়া দাঁসদাস দাঁসীপুত্র হই ॥ 


বিদু ব্রাঙ্ষণীর বৃত্তান্ত । 
না মিলে চোরের তত্ব গেল পঞ্চদিন। 
ভয়যুক্ত কোতোয়াল বদন মলিন ॥ 
হীর। বায় নামে এক কোটালের খুড়া । 
বয়ন বিস্তর বড় বুদ্ধিমান্‌ বুড়া ॥ 
কহে বাঁপু ফেন হাপু গণ যুক্তি আছে। 
সঙ্গৌপনে বাঁও বিছ ব্রাহ্গণীর কাছে ॥ 
তাঁছার অসাধ্য কন্ম ভূমণ্ডলে নাই। 
অবশ্ত চোরের তব পাবে তার ঠাই ॥ 
এ কথা শুনিয়|! কোঁতোয়াল কুতুহলী। 
শিরে বনে প্রযত্ধে পিতৃব্যপদধূলি ॥ 


বিছু আক্ষণীর বুতীন্ত । ৯৩ 


চালল বাখাই একা মধ্যাহুসময় | 
উপনীত সেই বিছুব্রাহ্মণী-নিলয় ॥ 
আষ্টান্ত্রে গ্রণাম করে কৃতাঞ্জলি রহে। 
বস বাপু ব্রি মৃদু হেসে হেসে কহে ॥ 
কোন্‌ ঘাঁটি মুখ আজি ধুয়েছিনু মুই। 
ও বেটা বুঝেছি নিষ্ঠ, বড় তুই ॥ 
ভাঁগ্যধর হবে বাপু কুডায়েছি ফুল। 
স্থবচণ্ডী পূজে কত ছিড়িয়াছি চুল ॥ 
পঞ্চম বৎসরে তোর মা মরে যখন । 
মৃত্যুকালে হাতে হাতে আপেছে তখন ॥ 
এবে বাছ। ঠাকরালী দেশের ঠাকুর । 
আমি সেই ভাব ভাবি তুমি সে নিষ্ঠ,র ॥ 
কোতোয়াল কহে মাসি মিছা কথ থো। 
বিপাকে পড়িয়া তোর মরে বহীন-পো ॥ 
শুনিয়া থাকিবে গো! বিদ্যার সমাচাঁর। 
এ ঘোর সঙ্কটে মোকে করহ নিস্তার ॥ 
তোম। বই গতি নাই পৃথিবীতে মোর। 
পুজিব চরণ ছুটি যদি পাঁই চোর ॥ 

বিছু বলে হাষি হাসি এত বড় দায়। 
আজি যাঁও কালি চোর মিলিবে তোমায় ॥ 
বাহু তুলি কুতৃহলী নাচে নিশিনাথে। 
, আকাশের টীদ যেন পায় নিজ হাতে ॥ 
কোটাল চলিয়। গেল আপনার ঘর । 
বিছু যায় বিদ্যা বিনোদিনীর গোচির ॥ 


৯৪ 


বিদ]াছুন্দর | 


প্রণাম করিয়া বিদ্যা বপিতে বলিল। 
ব্রীড়ায় বদনবিধু বসনে ঝাঁপিল ॥ 
কোতুকে কপট কথা কছে বিছু হাসি । 
শুনেছি সকল তত্ব শুন গো! রূপসি ॥ 
চিন্তা কি গে চন্দ্রমুখি চুপ করে রও । 
কিবা লাঁজ কার কাঁষ তাঁর নাম লও ॥ 
তার হাতে ওষধ খাইয়া শীঘ্রগতি। 
যাবে গো উৎপাত গর্ভপাত হবে সতি ॥ 
একান্ত চিক্কিত বাঁট শঙ্কা নাহি মার । 
তৃমি গুণ্বতী দেখি সে কেমন পাত্র ॥ 
কোটালের জানিত এ বুঝি বিনোদিনী । 
সখীগণ প্রতি কহে বড় আপ্ত ইনি । 
ইস্টার গুণের কথা কহ নাহি যায়। 
পুরস্কার দেও সখি মনে যেবা চায় ॥ 
ইঙ্গিত পাইয়া! উঠে উষ্া নামে আলি। 
এক গালে চুণ দ্রিগ আর গালে কালী ॥ 
ঠেসে ধর্যা ঠোনা মাঁরে ঠগিনী বলিয়া । 
ঘন ঘন মুখ ঘসে মাটিতে ফেলিয়া ॥ 
কেবল ব্রাঙ্মণী হেতু জীবন রহিল । 
ঢেকা মেরে বাড়ীর বাহির করে দিল ॥ 
হাইফাই করে ছুই চক্ষে পড়ে জল। 
মনে ভাবে অসৎকর্ম্দে বিপরীত ফল ॥ 
শ্রীকবিরঞ্জন কহে কালী রুপামই। 
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুন্র হই ॥ 


বিছুর নিকটে কোটালের নিরাশ্বাসে 
মাধাইর হিতোপদেশ । 


অদ্ধ ক্রোশ পথ চারি দণ্ডে গেল চলি। 
অমনি পড়িল শেষে মরি মরি বলি ॥ 
আমলিল শরীর উঠিতে শক্তি নাই । 
কেন্দে কহে এত ছুঃখ দিলা হে গৌসাই ॥ 
প্রভাত হইল নিশা নিশানাথ আসি। 
দুয়ারে দাড়ায়ে কহে কি কর গো মাসি ॥ 
কৌথাম্ে কোথায়ে কহে আরে বাপু মরি । 
অতি বুদ্ধে পৌঁদে দড়ি তার ভোগ*করি ॥ 
স্বার্থ নাহি পরার্থে যে করে পরানিষ্ট । 
দেবত। তাহারে দেন বিধিমত কষ্ট ॥ 

যে জাতীয় ছুঃথ দিল নৃপতির ঝি। 

মেয়ে জাতি পাঁপমুখে কব আর কি॥ 
সেটে ধরে আটে কিল মন্মে পাই পীড়। 
কর্ম্মকারে পিটে যেন বড় লোহ। ভিড়া ॥ 

' গালে গুতা গণে গণে গোট। বিশ গায় । 
শরীরেতে সহে কত কাষ্ঠ ফেটে যায় ॥ 
'অস্থানে গস্তানগুলা শাস্তি দিল বড়ি। 
স্থানে প্রস্থান ইচ্ছা শক্তি নাই লড়ি ॥ 
বিছুবাক্যে বিস্তর হাসিল নিশানাথ । 
ক্ষমা কর মাসি বল্যে ধরে ছুটি হাত ॥ 

বস্ত্র দ্রিল একথানি টাকা দিল ছুটি । 

বিদায় মাগিল কিন্তু লাগে ছটফট ॥ 


দিদ্যাস্বন্দর | 


কেন্দে কহে কি কর মা কপাঁময়ি কালি । 
আজ্ঞা তব বৃথ। হয় একি ঠাকুরালি ॥ 
যদ্যপি না মিলে চোর রাজা প্রাণ লে । 
দুর্গ তিনাশিনী ছুর্থী নাম কেন তবে ॥ 
ছয় দিন গেল কালি কালি সপ্ত দিবা । 
মরণ নিকটে মাগো বাড়া কব কিবা ॥ 
চিস্তাযুক্ত বৃক্ষতলে বাঁসল বাধাই । 
করপুটে কহে কিছু তাঁর ছোট ভাই ॥ 
বুদ্ধির সাগর তৃমি বট মহাশয় । 

বিপদে রিশিষ্ট লোক বুদ্ধিহারা হয় ॥ 
ভা্যাবাক্যে ভগবান্‌ ভূলিলা আপাঁন। 
কনককুরঙ্গ পাছে গেলা র্ঘুমণি ॥ 

নল হেন মহারাঁজ বিপদে পড়িয়া । 
ঘোর বনে পলাইল ঘরণী ছাড়িয়া! ॥ 
ধন্মপুত্র যুধিষ্ঠির হৈয়া বুদ্ধিহারা! । 
পাশার করিল পণ আপনার দারা ॥ 

যত বুদ্ধি পাও দাদ! মনে নাহি ধরে। 
সবে মেলি যাই চল রাজকন্যাঁঘরে ॥ 
সিন্দরে মঙ্ডিত কর রাজকন্যা-গৃহ। 
নিতান্ত মিলিবে চোর নাহিক সন্দেহ ॥ 
কুতৃহলে কোতোয়াশ কোলে করে ভাই। 
ভাল কথ বলেছিস্‌ ভাইরে মাঘাই ॥ 
অন্গমতি হেতু কোতোর়াল কহে ভূপে । 
রাজ! বলে ভাল চোর ধর কোনরূপে ॥ 


চোলব্রণার 'ঘন্দৰ “লপন। ৯১৭ 


ধরাতিলে পনা সে জমা ইহট শাহ! 

তত্র মধ্যে সিদ্ধগীঠ বাসর পা | 
শ্রীমণ্ডপ জাগ্রন শৈলেশখুধী ষ্ণা। 
নিশাঁকালে চত্রিভার্থ শীর্জন তথা ॥ 
কিঞ্চিৎ তিষ্িলে ফলাপেক্ষা ছিল কিবা । 
ক্ষীণ পুবা দেখি বিন্ধনা কৈলা শিবা ॥ 
শ্রীমতী পর্বমেশবরী সর্বজোষ্ট জুতা । 
শ্রীকব্রিগ্রনে ভণে কবিতা অদ্ভতা ॥ 


চোর ধরণীর্থ বিদ্যার মন্দিট্রে 
দিন্দর লেপ্ন । 


তখনি পঞ্চাশ মোণ মানিল দিন্দএ । 
পাঁচ সাঁত জন গে বাজকন্যা-পুর ॥ 
কোটালে মন্থুখে দেপি চর্রকিত ত্বামা । 
সখীসঙ্গে স্থানা স্য.র গেল! গুণপামা ॥ 
কুটবুদ্ধি কোতোযাল কত জানে ফন্দী । 
সিন্দরে মণ্ডিত তন না রাখল সন্ধি ॥ 
খট্টাদি যতেক ছিল বিচিত্র ভৃষ্ষণ 1 
সিন্ব,রে মাখিয়া রাখে রজনী-বাঁজন ॥ 
মুহূর্ভেকে পুনরপি হইপ বাতির । 
র্ুবর্গ সঙ্গে রঙ্গে যুক্তি করে স্থির ॥ 
বাগীতটে রজকে যথাদ্র বন্ব কাচে | 
অলক্ষিতে অনুচর রাখে তার কাছে ॥ 


৯৮ 


বিদ্যান্তন্দর | 


কোতোয়াল গেল জানি বিদ্যা (বধুমুখা । 
প্রবেশিলা নিজ গ্ুহে সঙ্গে যত মখা ॥ 
গৃহ খ্টা যাবদীয় বিচিত্র বসন | 

সকলি সিন্ব, মাখা উচাটন মন | 

কিবা তথ্চ করে গেল্‌ কাল কোঁতোয়াল। 
প্রাণনাথ লৈয়ে পাছে ঘটায় জঞ্জাল ॥ 
ছিল হধ হপ্রিণাঙ্সী হতাশে শুকার। 

কি আছে কপালে মোর কহ নাহি যায় ॥ 
ভাঁবিতে [চশ্িতে গেল নিশি অদ্ধযাম । 
ভেনকালে উপস্থিত কবি পণপান ॥ 
শাধ্যাকে ভাবিহা দেখি ভর পেজে মনে। 
বতনে জিজ্ঞাসে কাব মধুর বচনে ॥ 

কহ লো কখন সখি কি নিসিভ ছেন। 
পেয়েছ পযমপীড়া প্রায় বুঝি ঘেন ॥ 
বিদ্যা বলে প্রাণনাথ খেলে মোর মাথা। 
কে কহিল নোমাকে অদিতি আজি হেথা ॥ 
কি তঞ্চ করিয়া! গেল কোট:ল চতর। 
সকল গৃহেতে হেদে দেখনা সিন্দ,র ॥ 
অকন্মাৎ কানে প্রাণ নাচে বাম্য আবি। 
পড়িবে প্রমাদ প্র এই তার সাক্ষী ॥ 
হেসে কহে কবি হরি এ জন্তে ভাবনা । 
কোন চিন্ত! নাহি শুন কুরজনয়না ॥ 
সহ বৎসর যদি ভ্রমে নিশানাথ। 

তথাচ কদাচ তার নাহি হব হাত ॥ 


হন্দরের শ্তঙগপথে পলায়ন । ৯৯ 


রমণা লইয়া সুখে বর্চিল। এজন । 
উযাকাছে উঠে গেলা কবিশিরোমণি ॥ 
ব্সনে মিন্দ,রমীখা দেখি কবিবর। 
হারা প্রতি কহে মাস এক কর্ম কর্‌॥ 
নিশিযোগে বন্রখান। দিও ধোপা-বাড়ী। 
গোপনে কাছে যেন ছনা দিব কড়ি ॥ 
এত বাল স্বীয় কষ্মে চালল। সুন্দর । 
সঙ্গ্যাকালে বাধ রা রজকের ঘর ॥ 
চুপে টুপে কে কগা বরলে ভাকিয়া। 
গুপ্চে একখানি বঞ্ দিথে জে কাচয়!॥ 
অন্য ঠাই যে পাও (দ্গুণ দি আমি । 
প্রকাশ না হয় বেন খুঁদ্ধমান ভুমি ॥ 
ভাল ভাল বাঁলয়। রজক দিন সায়। 
হেসে হেসে হীাবতী ভাত নেড়ে বায ॥ 
ধন্য দারা পে তাধা গত্যাদেশ তারে । 
আমি কি অর্শ এত বৈষুখ আমারে ॥ 
জন্মে জন্মে বিকারেছি পাদ্বপদ্মে তব। 
কহিবাঁর কথ! নয় বিশেষ কি কব ॥ 
শ্রীকবিরঞ্রন বলে কালী কৃপামই | 
আমি তুর। দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥ 





স্রন্দরের সড়ঈগপথে পলায়ন ॥ 


প্রস্ভীতে রজকু গেল সবোবর-তীর । 
মাগে ভাগে দে বনজ করিল বাহির । 


৯০০ 


কোট।লের অসুচর আছল নিকটে । 
সিন্দব্রের িহ্ছে বুঝে চোরের এ বটে ॥ 
দৌড়ে যেয়ে খাড় ধরে দের পাঁকনাড়।। 
তখনি ফাঁগড় দয়া বান্ধে (পঃমোড়! ॥ 
ঢেকাইয়া নিল বা কে1তোয়াল আছে। 
সিন্দরে চিহৃভ হন্্র ফেলে দল কাছে ॥ 
কৌপে কোতে।রান কহে মুখে লাগে খুবী। 
কাহা চোর সেতাৰ ঝাতাওগে বে ধুবী॥ 
কোই কহে সাহেব 1 বহে। এক সাত । 
হবীকৃত বুঝ? জাঁগ। কহনে থেও বাত ॥ 
করুটে সন্মুখে এজ কে খাণ।। 

কাঁর বন্ত্র ভাঙ্গমন্দ আন তে না জানি ॥ 
কালি ঝা মোর বাড়। এসোঁছল হীরা। 
বস্ত্র দিয়) বিস্তর 1দলেক মাখা কিবা 

যে পাও দ্বিগুণ তার পাথা মোর ঠাই । 
লুকায়ে কাচিবা যেন কেহ দেখে নাই ॥ 
ইহা বই আমি নাহি জানি মহাশয় । 
অবিচারে নষ্ট কর উপযুক্ত নয় ॥ 

বাতি এস্কা এাহ হ্যাঁর চল ওস্কা পাশ। 
বে তক্ষির বেচারা কে দেওজী খালাস ॥ 
ওকে নিয়া মাথায় বায় দিল চির] । 
ব1ও শীঘ্র কি জানি পলার পাছে হীর1॥ 
কালাস্তক যম যেন করি-পুষ্টে উঠে । 
মুখপানে তাকাইতে গায়ে ঘন্ম ছুটে ॥ 


স্রন্দরের স্ড়ঙঈ্গপথে পলায়ন। ১০১ 


লেঙ্গা তরোঁবার হাতে বাঁকা ছুটি আখি । 
কাহা হীর। হীর1 ভাঁঞে করে ইাকাহীকি ॥ 
সরদার গেল ঘাদ তবে থাকে কে। 
ঝটায়ে চলিল পাছে বাকি ছিল যে॥ 
ঘোড়ী উড়াল বেগে সোয়ার হাজার। 
কাপে মাটা ডাকে হাকে বাজার বাঁজার ॥ 
ঘোরঘট। ঘেরে ঘরবাড়ী মাপিনীর। 
ডেক্যে হেঁকে ভীরা বুড়ী হইল বাহির ॥ 
হীরাবতী সম্মুখে কোটাল কোপে জলে । 
অগিতে ফেলিলে দত যেমন উথলে ॥ 
কেঁওরে হারাঁমজাদী এহি কাম তের1। 
সাত রোজ ফাকা লবেজান হুয়। মের! ॥ 
কাহাঁসে লেয়াও চোর কৌন জাতি ওহি। 
কহ তুঝে কেন্তঃ মালিয়াৎ দিয় সোহি॥ 
থেলাপ কহগা বাত শের মোঁড়াঁওজা । 
গাদ্ধামে চড়াঁওক হিমাইত তোড়ঙগ ॥ 
কোটালের কটুবাক্যে কুপিল অধীর ! 
ভয় নাহি চোঁটপাট কথা কহে হীর| ॥ 

এই সি রাড় নহি হো দাবায়, জাওগে। 
বেহেসাৰ কহগে তব, সাজাই পাওগে ॥ 
মুসামালে। খুব নাহি কর ধের বের। 
রাজা কি সহরমে বেটা তেই হুয়! সের । 
কোঁতোগ়াল কহে খান্দী তওভি কর্তি সোর। 
ঝুট নাহি কাহ! মেই তেরে ঘরমে চোর ॥ 


বিদ্যাস্থন্দর | 


হ।ত নেড়ে হীরা বলে থাঁক মেনে থাক। 
বুঝা গেল আর মেনে বাড়া কথা রাখ ॥ 
আমি ঘরে চোর পুষি কহগে রাজারে। 
ওপ্ে বেট। ঠেটা এঠ1 কহে কেট মোরে ॥ 
লাফ দিয়। কোতোয়াল চুলে ধরে তার। 
দেখ তো হারামজাঁদী এ কাপড় কার ॥ 
মজাহতে কুল ফুণ ষোগাইতে নিত্য । 

এ কলম্ক রহিল যাবৎ চন্দ্রাদ্িত্য ॥ 

নিম্মল রাজার কুণে তুই দিলি কালী। 
আরে! করো আটান কুটনী মাগী শালী ॥ 
পয়জার চট চট কিল গুম গুম। 
আকর্পাক ঘুরাইল আর কোথা ঘুম ॥ 
মারণের চোটে বটে ভয়ে ভূত ছাড়ে। 
বুকে হাটু দিয়া ঠেঙ্গ তুল্যে বান্ধে ঘাড়ে ॥ 
তখনি কীন্দিয়া ক্ছে ভাইরে বাঁঘাই। 
নারীহত্যা ক(রওনা জল দেও খাই॥ 
কাতর দেখিয়া তার বন্ধন খুলিল। 
হাসিয়া কোটাল তাসে ধরিয়। তুলিল।॥ 
রাখিল নজরবন্দী সৌয়ার হাওয়ালে। 

কই চোর চোর বাঁশ চৌদিকে নেহালে॥ 
ফুলের বাগান ভেঙ্গে তচনচ করে । 
নেজা হাতে কোতোয়ান ঢুকে তাঁর ঘরে 
সুন্দর সানন্দে জপে মহাকালী মন্ত্র । 
কোন কিছু নাহি জানে কোটাল্র তন্ত্র 


চোরধরপাথ সুড়ঙ্গ খনন। ১০৩ 


ওই চোর চোর করি ধরিতে চলিল। 
ধ্যান ভঙ্গ কাপে অঙ্গ সুড়ঙ্গে পশিল ॥ 
শীকবিরঞ্জন বলে, কালী রূপামই। 
আম তুগা দ্াপদাস দাসী পুত্র হই ॥ 


চোর ধরণার্থ কোটালের সুড়ঙ্গ খনন । 
অনিামিখে |নদথে বিবর নশানাথ । 
অদ্ভূত মা(নয়া |চত্তে নাকে দের হাত ॥ 
কেহ ধলে এহ চোর নাগলোকে থাকে । 
কেহ বলে তবে ধর! ন। গেল ইহাকে ॥ 
ঈষৎ খাসয়া কহে কোটাশ বাধাই । * 
আ।ম বাহা বলি তাহা শুনহ সবাই ॥ 
এহ পথে আজে যায় |বদ্যার নিকটে। 
সায় দরের সবাহল্বরূপ কথা বটে ॥ 
দেউাড় 1জানিয়া কেহ প্রবেশে বিবরে। 
হাত পাঁচ সাত গিয়া হাপাইয়! মরে॥ 
আকুকে হুকুরে পুনঃ উপরে উঠিল। 
বাপু বাপু এখনি পরাণ গিয়াছিল ॥ 
যে পার মে বাও ভাই খাও জায়গীর | 
|বদ্্যার মন্দির নহে চোরের মন্দির ॥ 
খন্দক খনিতে করে কোটাল হুকুষ। 

 মহরে পড়িল বড় বেগারের ধুম ॥ 
যাবে পার তারে ধরে গালে মারে চড় । 
পলাবে বলিয়া! রাখে কাড়িক্া। কাপড় ॥ 


বিদ্যাস্থম্দর | 

তখনি হাজার তিন আনল কোদালি। 
মজুরের নিখাবান। পাঁচ শত ঢালী ॥ 
খোষ তত্ব কোতোয়াল ঘন ঘন ডঙ্কা। 
নগর্নিবাসী লোক পায় বড় শঙ্ক। ॥ 
কেহ বলে ধরা গেল কেহ বলে মিছ1। 
কেহ বলে কে ভাই উহার করে পিছ ॥ 
সহবে গুজব উঠে একে একশত । 
গল্প ঝাড়ে বড়ই আঠারমেজে যত ॥ 
দরজায় বস্যে কেহ মণ্ডলের ঠাট। 
পথের মাঈষ ডেকে লাগাহছে হাট ॥ 


_ এক শর। ভর। টিকা হ'কা চলে ছুটা। 


পোয়। দেড় গুড়াকু তামাকু ঢেকি-কুট। ॥ 
হেসে কহে তোমরা শুনেছ ভাই আর। 
শুনিলাম এখনি আশ্চর্য সমাচায় ॥ 
হাতকাট। একটা মানুষ গেল কয়ে। 
চোরের সহিত নাকি ছিল ছুট] মেয়ে ॥ 
পরম রূপসী তার স্বর্গবিদ্যাধরী। 

বিপুল নিতথ্ব হবিণাক্ষী কশোদরী ॥ 
চোর কাট। গেল যূ্দ কোটালের হাঁতে। 
সেই ক্ষণে তার। পুড়ে মেল তার সাতে ॥ 
এথায় খন্দক খনে মজুর সকল। 

বড় বড় গৃহস্থের বাড়ী গেল তল ॥ 

সীমা যুড়া। পর্য্যস্ত কাটিল খাই যদি। 
দেখিয়৷ ডরাক্স লোক যেন এক নদী ॥ 


চোরধর ণার্থ সুড়ঙ্গ খনন । ১০৫ 


অতি পুরাতন লোক গ্রামে ছল বারা। 
স্তন নাহি জন্মে কভূ হেন কহে তারা ॥ 
কতকাল খন্দক খুদিল দিবা রেতে। 
কেহ বলে কুমার কুমার হবে জেতে ॥ 
জ্ঞানী কহে থাকিবেক গুঢ় কিছু মর্ম 
মনে নাি বুঝি ইহা সীমান্তের কম্ম ॥ 
পরম পুরুষ সেই চোররূপে ছলে। 
দেবকন্ত1 বিদ্যাবতী শাপে ধরাতলে ॥ 
কেহ কহে মিথ্য। নহে সত্য বটে ভাই। 
এখনি সভার কাছে কয়েছে বাঘাই ॥, 
চকিতে দেখেছে চোর বলেছে সমস্ত । 
সুডঙ্গে পাশল বেন সুধ্য গেল অন্ত ॥ 
প্রথমে যে দোখল সে কহে শুন এই । 
ইহাতে কে কাইবে সামান্ত ব্যক্তি সেই ॥ 
কেহ কহে মে যে হোক এ বড় লহর। 
খন্দক খনিতে গেল চৌঠাই সহর ॥ 
কেহ কহে এত দিনে গেল মেনে ভয়। 
কেহ কহে দেখ ভাই আরো কিবা হয় ॥ 
ওথা কবি উপনীত প্রমদার পাশে । 
বিমল কমল মুখ মা'লন হুতাসে ॥ 
শ্রীরামপ্রসাদ বলে বালা। "স্থুর হও । 
, ভয় কি ভবানী বাণী বদনেতে কও। 


পপ কা পপ 


বিদ্যা বাক্যে স্বন্দরের নারিবেশ ধারণ । 


নিরখিয়। পতি সতী অতি হুঃখযুত|। 
অজ্জলনয়নে কৃহে বীরাসিংহ্স্তা 
অমনি কোটাল আস দেখিবে তোমারে। 
রমণী নিমিত্তে কিছু না কবে আমাকে ॥ 
ধরিবে মারিবে প্রাণ একান্ত ভূপাল। 
পশ্চাতে উপায় নাহি গর্তে মোর কাল ॥ 
তুমি নষ্ট হবে নষ্ট জন্ম অভাগীর । 
বিজ্ঞ বট প্রভূ বিবেচিয়। কর স্থির ॥ 
এক নিবেদন করি অবধান কর। 
দোষ নাহি প্রভূ তুমি নারিবেশ ধর ॥ 
আপনি ঈশ্বর ধরি মোহিনীর বেশ। 
ভুলাইল কামরিপু ঠাকুর মহেশ ॥ 
ভীম পরাক্রম ভীম শমন দোসর। 
নারীবেশে বধিল। কীচক বীরবর ॥ 
হুর্যবংশে জন্মে দশরথ নামে ভূপ। 
বিপদ্দ সময়ে রাজ। ধরে নারীরূপ ॥ 
জাতি প্রাণ হেতু লোক তঞ্চ করে নানা। 
পরিণামদশ্শী যেবা কি তার যন্ত্রণা ॥ 

_ সধশ্মিণী বাক্য শুনি সায় দিল! রাঁয়। 
সুন্দরী সমুহ সুখে সুন্দরে সাজায় ॥ 
আচড়ে চিন্ধণে চারু টাচর চিকুর । 
ললাটে সিন্দুর শোভা তম করে দুর ॥ 


স্বন্দরের মারিবেশ ধারণ ! 


সহজে সুন্বর মুখ বিনির্্ল ইন্দু। 

চন্দ্র মধ্যে চন্দ্রদীপ্ত স্থচন্দন বিন্দু ॥ 
দশন সুকতাবলি ওঠ বিশ্বফল । 
শতনরী হার গলে শ্রবণে কুগ্ডল ॥ 
চঞ্চল নয়ন কোঁণে কত কামশর । 
বস্ত্রাৰৃত দাড়িম্ব যুগল পয়োধর ॥ 

ভূষণে ভূষিত তন্গ যেখানে যা সাজে । 
হেরি রূপ ন্বপবতী নৃতমুখ লাজে ॥ 
সুন্দরী বলিয়া বড় ছিল অভিমান । 
স্ন্বর সুন্দ র বূপে গেল সেই ভান ॥* 
বসনে ঢাকিয়া মুখ কহে সহচবী | 
কাহার রমণী গে! নিছুনি লয়ে মরি ॥ 
নিশিযোহগ যদ্যপি পুকন করে বিধি । 
বুক ছাড়া কে করে এ হেন রসনিধি ॥ 
কহে হাসি গুণরাশি সত্য বটে সই । 
ইচ্ছ! হয় কিছুকাল এই দেশে রই ॥ 
বাধাই কোটাল উপস্থিত হেন কালে। 
সসৈন্ত ঘেরিল পুরী চৌদিক নেহালে ॥ 
সকলি রমণী ঘটা পুরুষ না দেখে ॥ 
বুদ্ধিহার! ভাক্কী পারা ধূল। উড়ে মুখে ॥ 
সাহসে করিয়। ভর বিচারিল মনে । 
'নারীরূপে আছে চোর সহচরী সনে ॥ 
শ্রীকবিরগ্ন কহে কালী রুপামই । 
আমি তুয়! দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥ 


খন্দক লঙ্ঘন পরীক্ষা । 


তঞ্চ করে নিশানাথ দীর্ঘে কাটে দশ হাত 
পরিসর হাত তিন সাড়ে ॥ 

করে ধরে খডণ ঢাল হাটু পাত কোতোক্কাল 
খামটি করিয়া বেসে পাড়ে ॥ 

ক্রোধে কহে পুনঃ পুনঃ সহচরাগণ শুন 
তোমরা সকলে হও ধীর । 

মাতিয়। যৌবন মদে রমণা দক্ষিণ পদে 
নজ্বিবে যে তার বড় কিরা ॥ 

অথবা পুরুষ যেই লঙ্ঘিবে পৰীক্ষা এই 
কদাচিত বাম পদে কে । 

সারোদ্ধার কহি আমি হইবে বৌরবগামী 
সপ্তম পুরুষ শুদ্ধ সেহ ॥ 

কহিলাম আগে ভাগে শত ব্রহ্ম হত্যা লাগে 
ধর্মপথে থাকিলে মঙ্গস। 

জন্সিলে মরণ আছে ভোগাভোগ হয় পাছে 
নারকির জনম বিফল ॥ 

কোটালের কটু-কথ। কবি করে হেট মাথ! 
বিচারিল ধরিল কোটাল। 

পুর্ব জগদঘাদেশ. কদাচ না রবে ক্লেশ 
কিন্তু ছুঃখ সম্প্রতি জঞ্জাল ॥ 

যা করেন কপামই যাম্য পদে পার হই 
কতকাল হৈয়া রব চোর । 


খন্দক লক্ষনার্ঁ বিদ্যার মহ কথা । ১৭৯ 


যদি তরি বাম পাষ কোটাল সবংশে যায় 
ইহা কি উচিত কর্ম মোর ॥ 

শশীমুখি শকত্তলা সত্যবতী শশীকল1। 
সর্ধাণী, স্থশীলা সত্যভা মা । 

রাধিক1 কুক্সিণী রমা! রাঁজেশ্বরী রম্তা উমা 

অপর্ণ অন্িকা উ্বাস্তাম ॥ 

য়ন্তী যশোদ! জজ মহেশ্খরী মহামায়| 

 হৈমবতী হীর। হরিপ্রিয়। । 

একে একে সম্চরী বাম পদে গেল তরি 
ও কুলেতে ফ্রাড়াইল গিয়া ॥ * 

বম তুলা নিশানাথ কথন দাঁড়িতে হাত 
কখন বা গোঁপে দেয় পাক । 

সবাকার কীপে বুক প্রাণ করে ধুক ধুক 
কখন গভীর ছাড়ে ডাক ॥ 

সদ] পুটাপ্রলি-পাণি শ্রীকবিরঞ্জন-বাণী 
বিমুক্ত কর গে। মায়াপাশে । 

ভবসিন্ধু পার হেতু অভয় চরণ সেতু 
উমা আম। উরহ্‌ মানসে ॥ 


স্্রন্দরের বামপদে খন্দক লঙ্ঘনার্থ 
. বিদ্যার সহ কথ] । 


একে একে পার হয় যত সহচরী । 
গদগদ কৃহে বিদ)। কান্ত করে ধরি ॥ 


১৯০ 


বিদ্যান্ন্দর | 


শুন শুন প্রাণনাথ বাক্য সারোদ্ধার | 
বাম পদে একান্ত খন্দক হও পার ॥ 

ধর] গেলে কাট! যাবে নৃপতি দুর্জন । 
তোমার মরণে মোর নিশ্চয় মরণ ॥ 
নহে শাস্ত্র সম্মত সসত্ব। সহমৃত1। 

ছরাত্মা ছুর্ব্বোধ বিবেচন! শূন্য পিতা ॥ 
অপমৃত্যু হবে তার বে করুন কালী ॥ 
তুমি তো পণ্ডিত প্রভূ একি ঠাকুরালী ॥ 
পূর্বাপর হ্রুত বটে রাজনীতি ধর্ম্ম। 
জাতি প্রাণ হেতু সাধু করে ছৃষ্টকর্ম্ম ॥ 
ভাধ্য! হেতু রামচন্দ্র স্থুগীবে মিতালী । 
বধিল। নির শরাঁবে বানরেশ বালী ॥ 
ধর্শপুত্র যুধিষ্ঠির তার শুন কার্য । 
অশ্বথাঁমা হত বাক্যে হত্য। দ্রোণাচারধ্য ॥ 
হন্দরীর কথ শুনি কৰি বিচক্ষণ । 

হাসি কহে শুন ইতিহাস রামায়ণ ॥ 
কাল করে মুক্তি প্রশ্ন রামচন্ত্র সনে । 
কেহমাত্র সঙ্গে নাহি দৌহে সঙ্গোপনে ॥ 
কহে ক্কপাময় কিন্ত কর সত্য পণ। 
এথানে দোখিবা যারে করিবা বর্জন ॥ 
কালবাক্যে কমলাক্ষ প্রতিজ্ঞ। স্বীকার। 
লক্ষণ ঠাকুরে দিল রক্ষা হেতু দ্বার ॥ 
দৈবের নির্বন্ধ কভু খগ্ডান না যায়। 
দুর্বাসা নামেতে মুনি মিলিলা তথায় ॥ 


খন্দক জউ্ঘশার্থ বিদ্যার সহ কথা । ১১৯ 


ভক্তিযুক্ত প্রণমিল! মুনীন্র চরণে। 
মুন বলে যাব শীঘ্র রাম সম্ভাষণে ॥ 
মুনিবাক্যে মহাবীর কম্পিত শরীর । 
কোনরূপে চিত্তে বিবেচন। নহে স্থির ॥ 
বদি দ্বার ছাড়ি মুনি যান সস্তাষণ। 
শ্রীরামের আজ্ঞা তবে হইবে হেলন ॥ 
একান্ত বিহিত নহে গমনাবরোধ। 
ংশ নষ্ট হবে মুনি যদি করে ক্রোধ ॥ 
ত্যজ্য হুব যদ্যপিচ আমি যাই তথা। 
সেই ভাল প্রভূকে জানাই এই কথা 
মুনি গুবোধিয। গেলা রদ্ুনাথ কাছে। 
কাল কহে প্রভূ তব আজ্ঞা পুর্ব আছে ॥ 
এইক্ষণে ত্যাগ বর ঠাকুর জক্ষ্মণ। 
মহা শোকাকুল [চিত্ত কমললোচন ॥ 
সত্যবন্ধ হেতু এভু বডজ্জিল। লক্ষাণ। 
সরধুর নীরে বর ত্যজিল৷ জীবন ॥ 
সৌমিত্রেয় শোকে প্রভূ সম্বরিলা লীল!। 
রামায়ণে মহামুনি বাল্সীক রচিল] ॥ 
সত্য সত্য পুনঃ সত্য শুন প্রননণপ্রিয়। 
প্রাণ গেলে সল্লোকে কি করে ছষ্ট ক্রিয়া॥ 
সেই রাজা যুধিষ্ঠির তার শুন কন্ম॥ 
, ৰকরূপে যেকালে ছলিলা তারে ধর্ম ॥ 
প্রশ্ন যাঁদ কহিলেন কুত্তীর নন্দন | - 
তথাপ কপটে প্রভু কহেন বচন ॥ 


১১২ 


বিদ্যাসুন্দর । 

তুষ্ট হইল ভুঁম বয় মাগো যাই । 
বারে ইচ্ছা তাহে চাহ জীবে এক ভাই ॥ 
ধন্মবাঁক্য শুনি ধর্মপুত্র সুধিষ্ঠির ৷ 
পরিণামদর্শী রাজা করিলেন স্থির | . 
হদেব নাহি জীয়ে অথবা নকুল। 
তবে তো নৈরাশ তার মাতামহকুল ॥ 
কিঞ্চিৎ থাকিয়া কহে সব্ধ গুণযুত | 
বাঁচাও জনেক গ্রভূ ভাই মাদ্রীস্থৃত ॥ 
ধন্মনিষ্ঠ বুঝি ধর্ম দিলা সাধুবাদ । 
চারি ভীই' জীয়া। উঠে দ্বুচিল প্রমাদ ! 
জমদগ্সি স্থৃত জামদগ্র্য মহাবীর । 
জনক আজ্ঞায় কাটে জননীর শর ॥ 
পিতৃতুষ্টে পুনরাপ গাপপুর্তে মুক্ঞ। 
মিথ্যা কথা নহে ম্াভারতেতে উক্ত ॥ 


সত্যবাক্য রক্ষা পায় বদি যায় প্রাণ । 


সেও ভাল পরকালে পায় পারত্রাণথ ॥ 
সত্য হান ধর্ম হীন বৃথ| জন্ম তার। 
যতো ধন্ম স্ততো। জয় বাক্য সারোদ্ধার ॥ 
প্রীকবিরঞ্জন কহে কালী কূপামই। 
আমি তুয়৷ দাস-দাস.দাসীপুত্র হই ॥ 


পপ পল শাক 


চোর ধরণ । 
অঙ্বখামা হত পরিয়ে কাহলে ব্চণ। 
সেই পাপে হুপাতর নরক দশন ॥ 


চোর ধরণ । ১১৩ 


অবিচারে রঘুনাথ বালী কৈলা বধ। 
ব্যাধরূপে তার শোধ লইল অঙ্গদ ॥ 
কম্মভোগ কার খণ্ডে ধরণীমণ্ডলে। 

অন্ত কে কোথায় থাকে রামচন্দ্র ফলে ॥ 
মম হেতু নষ্ট হবে সবংশে কোটাল। 
কহ প্রিয়ে কিরূর্পে রহিবে পরকাল ॥ 
বিদ্যা কহে প্রাণনাথ যে কহ সে বটে। 
কি কথা কহিবে গেলে ভূপতি নিকটে ॥ 
সুন্দরীর বাক্য শু1ন ুন্দরের হাস। 
সহজে বালিক? তুমি গণিছ হুতাশ॥ 
ভবিষ্যৎ কর্ম্ম এইক্ষণে কেন ভাবি। 
তখনি তেমন কব যে কহান দেবী ॥ 
কোন চিন্তা নাহি মত্ত-কু্জর-গামিনী। 
দুঃখ দুর করিবেন পুরারি কামিনী ॥ 
ভক্তিভাবে ভাব ভয়-রাঁজ। ভাঙ্গা পদ। 
শক্তি কার কাঁলকার দাসে করে বধ॥ 
করাল-বদনী বলি বাড়াইল পা। 

হেরি পতি বূপবতী ভয়ে কাপে গা ॥ 
দক্ষিণ চরণে তরি দাড়াইল পাড়ে। 
ব্যান্রপ্রায় কোটাল পড়িল 1গয়া ঘাড়ে ॥ 
স্থরত্্ব ভূষণ যত টানি ফেলে দুরে । 
কৌতুকে কোটাল নাচে সিংহনাদ পুরে ॥ 
কেহু বা বড়শি হানে কেহ তরোয়ার । 

. ঘিরিল কোটাল ঠাট নাহিক নিস্তার ॥ 


১১৪ 


বিদ্যাস্ন্দর | 


কেহ বশ বহু ডুঃখ পেসেছি হে ভাই। 
ঘাড় ভেঙ্গে ৭ বেট রক্ত আমি খাই ॥ 
কেহ বলে লাঠাতে মাথার ভাঙ্গ খুলি। 
কেহ বলে থাক তুমি আম করি গুলী ॥ 
কেহ ধলে চোর বটে তবে কেন ছাড়। 
কাকাল পর্য)স্ত ৮ল মুত্তকাতে গাড়ি ॥ 
তীরে তীরে জরজরু করি হে ইহারে। 
পোঁড়াইয়া মার রাজ। [ক কারতে পারে ॥ 
পটুকা খু।লয়া কোতোয়াণ খান্ধে হাত। 
বিদ্য। কহে ধন্ম কোথ। ওহে প্রাণনাথ ॥ 
মন্ম দে স্থির নহে উঠে ডাক ছাড়ে। 
বুক টির মাণিক্য হণ কেবা কেড়ে ॥ 
সহচরীগণ কান্দে কুমারের হেতু। 
তোমা পেয়োছল |বদ্য। সেবি বৃষকেতু ॥ 
পৃব্বের কঠোর পাপে বামদেব বাম। 
হারাইল তোমা হেন কপ গুণধাম ॥ 
কুপিল সুন্দর মুক্ত করে নিজ করে। 
ঢেক মেরে দুরেতে ফেলিল নিশীশ্বরে ॥ 
তখনি পরিল বস্ত্র পুরুষের ছান্দে। 

চুল ছিল এলো শীঘ্র ছুই করে বান্ধে। 
পলাইতে পারে কৰি কে রাখিতে পারে। 
মনোদাধে ধরা দিল ভৎ1সতে রাঁজারে ॥ 
মদ্নমোহনরূপে সবে মোহ যাঁয়। 
অনিমেষে বাধাই স্বন্দর পানে চায় ॥ 


স্বন্দরের বন্ধনে বিদ্যার খেদেোভি। ১১৫ 


কেহ বলে সামান্ত মানুষ নহে চোঁর। 
বিদ্যা বলে পরাণ-পুতলি বটে মোর ॥ 
শ্রীকবিরঞ্জন কহে করি কৃতাঞ্জলি। 
শ্রীরামছুলাণ্ মাতা দেহি পদধুলি ॥ 


স্রন্দরের বন্ধনে বিদ্যার খেদোক্তি | 
দাত ছর্গতি দেখি দগ্ধ দ্বিজরাজ-মুখী 
দুঃখাঁমন্ধু উলিয়। উঠে । 
ধরাতিলে ধনী পড়ে ধীহারা ধূচয় বাড়ে 
খড়ে প্রাণ নাহি ঘন্ম ছুটে ॥ 
মাঁনহারা ফশি পারা জীয়ন্তে মরমে মর! 
মোহ্ষুত। মুন মনোহ্র1। 
নয়নে নির্ত নার নিশায় নিমগাতীর 
নাথাথে পাদ্ধনী যেন রা ॥ 
স্বপ্নে সতী স্বামী সঙ্গে সরস চাতুরী রঙ্গে 
সুখে মুখে মুখ দিয়া রয়। 
বিদ্যা বিনোদিনী বালা ধিনোদ বকুলমালা 
বিভু গলে দিতে জ্ঞান হয় ॥ 
বিদ্যা কহে হেমাকই কি করিল! কৃপামই 
কোথা যাব ক হবে উপায়। 
এই বে ছিনাম খে এক দশা এক টুকে 
আত্মহত্যা |দব গে! তোমায় ॥. 
বিষম বিরহানলে বপু বিপরীত জলে 
বিদগ্ধ বল্পভ দলা আনি। 


১১৩৬ 


বিদ্যাস্থন্দর | 
রোপিলাম প্রেমতরু না ফলিল ফলচার 
উপাড়িলা অস্কঝে আপনি ॥ 
প্রভু পুর্বে প্র।ণ বলে পশ্চাঁৎ পাঁবকে ফেলে 
পলাহলা পাপে দিল মন ৷. 
'তাষার তুলনা ভুমি তরুণ তরুণী আমি 
ত্যাগ কর ত্বদরঙ্গজ জন ॥ 
জনক বমের তুল্য জননী যাতন। মূল 
জামাতা জীবনে করে বধ। 
ভাবিয়া ভরসা সার ভুবনে না দেখি আর 
ভূয় ভাঙ্গ' ভবানীর প্র ॥ 
ফাঁপরে ফেপর রূপা ফলত কর গো কৃপা 
ফিকিরে ফিরাও গ্রাণনাথ। 
শ্রীকবিরগ্রন কহে এমত উচিত নহে 
. দূর কর দাসের উৎ্পাভ ॥ 


কোটালের প্রতি বিদ্যার বিনয়। 


ভূতলে আছাড়ে গা কপালে কষ্কণ ঘ৷ 
বিন্দু বিন্দু বয়ে পড়ে রক্ত । 

তাঁহে শোভ। চমত্কার অশোক কিংশুক হার 
গাঁথ। চান্দে দিল যেন তক্ত ॥ 

যথোচিত স্বামী দণ্ড কোতোয়াল ভানুচণ্ড 
প্রকষ্ট প্রকাশ সান্নকটে। 

রাকা স্থুধাকরমুখী ফুল্ল ইন্দিবর আখি 
এবে কন্মে ব্যক্ত সেই বটে ॥ 


কে 1টালের গতি ব্দ)ার বিনয় | . ৯১৭ 


৪ 


বিদা। বলে গুভূ ভাল ন। বুঝিয়া কাঁলাকাল 
দেখ থুগ ধম এ সকল। 

পরিণামে তৰ দৃষ্টি অভগার মজে স্যষ্ট 
তার তো সাক্ষাতে এই ফল॥ 

হেদে হে কোটাল ভাই ভগ্রী আমি ভিক্ষা চাই 
ছাড়হ আমার প্রাগনাথ। 

ধন্ম পথে দৃষ্টি কর বাঁরেক বচন ধর 
তর এই যোড় করি হাত ॥ 

প্রাণ মোর নহে চোর এ তে। জোর মিছ! সোর 
এতে তব লাভ আছেকি। , 

পারভ্রাণ কর প্রাণ দেহ দান রাখ মান 
পুণ্যবান তুমি শুনয়াছি ॥ 

মম কান্ত শিষ্ট শার্ত দাঁজা ভ্রাস্ত কি দুর্দান্ত 
আদে)াপাস্ত কৃতান্ত সমান। 

শুন ওহে মিথ্যা নহে তনু দহে কৃত সে 
সগ্রি রুছে বল হে বিধান ॥ 

কোন্‌ ধর্ম হেন কম্ম পোড়ে মন্ম গার চণ্ম 
দিয়। দিব পাদুকা চরণে। 

হৃদয়েশ এই বেশ পায় ক্রেশ রুপাঁলেশ 
কর ভাই অকাঁল মরণে ॥ . 

চক্ষু লাল কোঁতোয়াল কহে ভাল ঠাকুরাঁল 

এ. এই কাল জঞ্জালের মুল। 

জান আমা ওগো রামা গুণধামা কর ক্ষম। 

ভাব শ্তাম। হহবে গ্রতুজ ॥ 


১১৮ বিদ্যাস্থন্দর | 


তুমি সতী গুণবতী ভগবতী প্রতি মতি 
সামান্ত মানুষ নহে এহ। 

রঘুবর ইলধর পুরন্দর স্ুধাকর 
পঞ্চশর ইতিমধ্যে কেহ ॥ 

এত বলে বাক্য ছলে যায় চলে রামা টলে 
পুনরপি পড়ে মহীতলে ৷ 

কহে বাম দুর্গানাম অদ্ধ যাম জপকাম 
পূর্ণ হবে দেবী অনুধলে ॥ 


শপ পপি 


চার দৃষ্টে রাণীর বিদ্যার প্রতি বিলাপ। 

শুনি লোক মুখে রাণী মনোহ্হখে 
গেল বিদ্যাবতী বাসে। 

নান্দনীর পতি নিরখিয়৷ সতী 
নরনস(লিলে ভাসে ॥" 

অভিন্ন মদন পুর্ণেন্দু বদন 
কনকচম্পক কান্তি। 

এ নহে তস্কর শশী কি ভাস্কর 
পামর লোকের ভ্রান্তি ॥ 

রূপ কৰকিব চারু কন্ধু গরীব! 
শুক চঞ্চু তুল্য নাসা। 

নিন্দি কুন্দ কলি শোভে দস্তাবলী 
স্ুধাধিক মুড়ভাষা ॥ 

আঁজান্গলশিত বাহু সুললিত 
করি কর দপ হর। 


রাণীর বিদ্যার প্রতি বিলাপ। ১১৯ 


ফুল্প কোকনদ মঞ্চ যগপদ 
নাভি ভূধর বিবর ॥ 

বিদ্যাবতী মুখে মুখ দিয়া হুঃখে 
ডুগকিয়! কান্দে রাণী । 

জন্মে জন্মে পাপ হেন ম্নস্তাপ 
ভুঞ্জিব স্বপ্নে না জানি ॥ 

কি বিদ্ধ বিধি রূসময় নিধি 
নিরমিল তোর লাগি। 

অনেক যতনে লভ্য এ বহনে 
হারালি ছি ছি অভাগী ॥ 

আবাঁধিলি বিদ্য। পিভূবনারাধ্য! 
মহাবিদ্য! ভদ্রকালী । 

পূর্ব কর্ম ভোগ স্বামীর বিয়োগ 
বত তীর ঠাকুরালি ॥ 

কিবা কব তোরে না কহিশি মোরে 
গুপ্তে কণ্ঠে দিলি মালা । 

“বিধির লিখন না হয় খণ্ডন 
এখন কে পায় জ্বালা ॥ 

ভূপতি ছূর্বার নাহিক নিস্তার 
নিতান্ত কাটিবে চোরে । 

হয়ে থাক বাড়ী পোড়াইতে নাড়ী 

৬ . এতেক দুফ্ষন্্ম তোরে ॥ 

আীপ্রসাদ কহে কথা যিথ্য। নহে 

কালীর কিস্কর যেই। 


১২০ 


বিদ্যান্তন্দর | 


তার দুঃখ কিধা সদা সঙ্গে শিবা 
ভূবনবিজয়ী সেই ॥ 


বিদ্যার স্তবে কালীর অভয় প্রদান । 


স্নান করি শুচি হয় নৃপতিনন্দিনী । 
মুদ্রিত লোচনে ভাবে রূপ কাদন্থিনী ॥ 
কৃতাঞ্জলি কহে কৃপা কর কপামই । 
দ্রাস তব দয়িত ছুঃখিনী দাসী হই 1 
আজ্ঞ। ছিল তব সে আসিবে এথা এক। । 
এখন এ দশা একি অদুৃষ্টের লেখা ॥ 
ক্ষিতিপতি ক্ষুদ্র দোষে ক্ষ করে স্বামী । 
ক্ষেমস্করি ক্ষম দোষ ক্ষীণ। দীনা আমি ॥ 
নিতান্ত দেখিনু দুর্গা মন্ত্র জপে যেই। 
হোদে গে। করুণাময়ি তার দশা এই । 
কি কব মহিমা পীম। পদতলে ভব । 
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি কটাক্ষেতে তব ॥ 
তপস্থিনী ত্রিনয়নে তাঁর! ত্রাণ কত্রাঁ | 
যশোদা-জঠোরজাত; জায় জগদ্ধাত্রী ॥ 
পার্বতি পরমেখ্বরি পশুপতিদার1। 
প্রভাকর পুভ্র পীড়া হর! পরাৎ্পর1 ॥ 
বিদেশে বল্পভ বীরসিংহ করে নষ্ট। 
দন্ধজদলনি দেবি কেন দেও কষ্ট ॥ 
দৈববাণী শুনে রাম! ভদ্র নাহি তোর । 
সুন্দর সামান্য নহে ৰরপুত্র মোর ॥. 


নাগরিকজনের খেদ । ১২১ 


প্রহরের পরে পুনঃ পতি পাঁবে সতী । 
কি করিতে পারে বীরসিংহ নরপতি ॥ 
এ কথা কহিল যদি শঙ্চর-ঘরণী । 
জলধিতরণে যেন মিলিল তরণী ॥ 
শ্রীকবিরপ্রন কহে কালী কপামই । 
আমি তুয়া দাসদাস দাসী পুত্র হই ॥ 


চোর দর্শনে নাগরিকজনের খেদ। 


ধরা গেল চোর সোঁর পড়িল নগরে । 

বাঁল বৃদ্ধ যুবা যঁয় নাহি রয় ঘরে ॥ 

ক্তনপান করে শিশু কোলে যে ধনীর । 
মৃত্তিকাঁয় ফেলি ধায় হৃদয় অস্থির ॥ 
রন্ধনশালাঁয় রাম! রন্ধনে যে ছিল । 

আখার উপরে হীঁড়ী রাখিয়া! চলিল ॥ 

বেগে ধায় নাহি চায় পিছুপানে ফির! । 
কেহ কহে ঠাড়। লো মাথার লাগে কির ॥ 

এক জন প্রতি 'আার জন বলে কই। 

সে কহে অঙ্গুলি ঠারি ওই দেখু ওই ॥ 
হেরি হেরি বদন মদনে অঙ্গ দহে। 
 কুলবধূ চিত্রিত পুত্তলী যেন রহে ॥ 

কেহ বলে এত রূপ নিরমিল বিধি । 
“হারাইল অভাগিনী বিদ্যা হেন নিধি ॥ 
সজল নয়নযুগে কান ধনী বলে। 
আমাকে ক!টুক রাজ! চোরের বদলে ॥. 
১১ 


১২২ 


বিদ্যাস্ন্দর | 


রাঁজ। লবে প্রাণ সই কোন্‌ যূর্থ কহে। 
সাধ্য নহে তার যার দেহে আত্মা রহে ॥ 
নিরথিয়া নরপতি এ কূপ বিচি । 

না হবে নিতান্ত রূপ বিরূপ চরিত্র ॥ 
আছাড়ি পাছাড়ি মৃহী কেন্দে কহে হীর]11 
ও চাদ মুখের কথা! শুনিব কি ফিরা ॥ 
পতিপুত্র হীন! দীন! শুন গুণরাশি। 

কে কহিল তোমাকে কহিতে মোরে মাসী ॥ 
দ্বাদশ বৎসর বাঁছ। খেয়েছি গৌসাই। 
তারপর কিছুমাত্র শোক জানি নাই ॥ 
মৃত্যু প্রতি কারণ হইলে তুমি মোর । 
লোকে বলে হীরা মাগী রেখেছিল চোর ॥ 
কেন বাড়াইলে প্রেম রাজকন্যা সনে । 
তোমাকে ছাড্িয়। বিদ্যা বাচিবে কেমনে ॥ 
তব মৃত্যুকথ| তব শুনিলে মা বাঁপ। 
তথনি ত্যজিবে প্রাণ পেয়ে মনস্তাপ ॥ 
বযস্তত1! তব যার যার সঙ্ষে আছে। 
ছাড়িৰেক প্রাণ তাঁর! বার্তী গেলে কাছে ॥ 
তোমার মরণে এত লোঁকের মরণ । 

কি জানি বিধির লিপি লঙ্লাটে কেমন ॥ 
দরবারে বাঁর দিয়া বসেছে ভূপাল । 
হেনকাঁলে চোর নিয়া গেল কোতোকাল ॥ 
স্ীকবিরঞ্জন বলে করি পুটাঞ্জলি ] 
ভ্ররামহুলালে মাতা দেহি পদধুলি ॥ 


রাজার সহ চোরের ব্যাঙ্গোকি। 


সিংহাসনে নরিংহ বীরসিংহ রায়। 
তপ্ত তপনীয় তন্ তারাপতি প্রায় ॥ 
প্রমথেশ প্রিয়া পুজ। প্রসাদ চন্দন । 
ভালেবিন্দু বিধু মধ্যে বালার্ক যেমন ॥ 
প্রচণ্ড চণ্ডার্চি টয় চতুর্দিকে দ্বিজ। 
পুরোহিত বেষ্টিত যেমন মখভুজ ॥ 
কিস্কর নিকরে করে চামর ব্যজন। 
মস্তকে ধবল ছত্র কিবা স্ুশোভন ॥ * 
তদুপরি চন্দ্রীতপ তমঃ করে দূর । 
বামভাগে মহাপাত্র পরম চতুর ॥ 

পাঠ করে পুরাণ পাঠক নিত্য নিত্য । 
যন্ত্রিগণ যন্ত্রে গান করে হরে চিত্ত ॥ 
ছুদিকে সোফার খাঁড়। বুকে ধরে ঢাল। 
কারো নাহি মৃত্যুভয় যুদ্ধে যেন কাল ॥ 
' সেলাম করয়ে হাতি সম্মুখে মাহুত। 
পদাতিক হ্রস্ত সাক্ষাৎ যমদূত ॥ 
চোপদার নকীব হরে খাড়া আছে। 
বাঘাই কোটাল চোরে নিয়া গেল কাছে ॥ 
গরীব নেওয়াজ বলি আদবে সেলাম ! 
নজর দৌলত এই চোর লেয়] হাম ॥ 
ভূপতিকে প্রণিপাত করিজেন কবি। 
সদত নির্ভয় দীপ্যমান যেন রবি ॥ 


১২৪ 


বিদ্যাস্তন্দর | 


অপাঙ্গ লোচনে নিরখিয় রূপ ভূপ। 
পরমপুকুষ চিত্তে জানিলে স্বরূপ ॥ 
ধন্ত। কন্তা অন্বেষণে মিলাইল পতি । 
বররূপে কোন্‌ দেব ভ্রমে বন্মতিণ। 
রেব্তী-রমণ কিম্বা কিন্বা বৃষকেতু । 
কিস্ব! নারায়ণ নিজে রামরস্তা হেতু ॥ 
কেমন পগ্ডিত বাপ। জানা কিন্তু চাই । 


. রাজা বলে কাট চোরে মসাঁনে বাথাই ॥, 


আখি ঠারে আরবার করে নিবারণ । 
মিছামিছি করে কত তঙ্ঞন গঙ্জন ॥ 
পর্বতজ। পাঁদপদ্ মানসে প্রণাম । 
হাঁজি হাসি সুধাভাষা কহে গুণধাঁম ॥ 
কাট রাজ! তিলাদ্ধ না কার মৃত্যুভয়। 
গোটাকত কথা কহি শুন মহাশয় ॥ 


অদ্যাপিতাং কনকচম্পকদাঁম গৌরীং 
ফুল্লারবিন্দবদনাং তনুরোমরাজিং। 
স্থপ্তোখিতাং মদনবিহ্বল লাঁলসাঙ্গীং 
বিদ্যাং প্রাম্মুদ গণিতামিব চিন্তয়ামি ॥ 


অন্যাপি সা কনকচম্পকদাঁম তন্গু। 
প্রফুল্ল কমলমুখী ভূরু কামধন্ছ॥ 
নিদ্রা ভঙ্গে অলসাঙ্গী মদন বিহ্বল। 
চিন্তয়ামি নিরস্তর বিদ্যার কুশল ॥ 


রাজার সহ চোরের ব্যঙ্গোক্তি। ১২৫. 


কথ। শুনি কাপে তন্থু কুপিত তূপাল। 
কহে মসানেতে চোরে কাটরে কোটাল ॥ 
কবি কহে কিছুকাল থাক রে বাঘাই। 
গোটাছুইচীরি*কথা আঁরো। কহা। চাই ॥ 


অদ্যাপিতাং-শশিমুখীং নবযৌবনাট্যাং 
পীনস্তনীং পুনরহং যদ্দি গৌরকাস্তিং। 
পশ্যামি মন্মথশরানল পীড়িতাঁনি গাত্রাণি 
সংপ্রতি করোমি জুশীতলানি ॥ . 


অদ্যাপি সে শনীমুখী স্থলভ যৌবন।। 
গীন পয়োধর! বাঁল কুরঙ্গ নয়ন ॥ 

তদঙ্গ পরসে অঙ্গ সদ সুশীতল ৷ 
চিন্তয়ামি নিরন্তর বিদ্যার কুশল ॥ 

কাট কাট শব্দ রাজা করে পুনঃ পুনঃ । 
কবি কহে গোটা ছুই কথা আরে শুন ॥ 


অদ্যাপিতাং মলয়পঙ্কজ গন্ধলুরধ 
ভ্রাম্যন্দিরেফ চয়চুন্দিত গগুদেশাং। 
কেশাবধৃত করপল্লব কষ্কণানাং 

তাং নোদপৈতি নিচয়ঃ স্থরতং মদীয়ং ॥ 
অদ্যাপি মুখারবিন্দ সুগন্ধবিশেষ। 

অলিকুল ব্যাকুল চুম্িত গণ্দেশ ॥ 


১২৬ 


বিদ্যাতুন্দর | 


কম্পিত চিকুর কর কঙ্কণ হৃধ্বনি। 
মন মম মোহিত স্মরতঠি নিত'ষঘনী ॥ 
রাজ বলে নিয়া যাও মমানে বাঘাহ.। 
কবি কহে গোটাদুহ বচন শুনাই ॥ 


অদ্যাঁপি বান গৃহতো ময়ি শীয়মানে 
দুর্বার ভীষণ রবৈর্মদূত কম্পৈঃ। 

কিৎ কিং তয় বহুবিধং ন কৃতং মদর্থে 
কর্তং ন পাধ্যত ইতি ব্যথতে মনোমে ॥ 


অদযাঁপি আমাকে বাসগৃহ হতে চর। 
কেশে ধরে নিল যেন শমনকিস্কর ॥' 
কি কি চেষ্টা না পাইল মদর্থে কামিনী । 
কিবা কব দহে দেহ দিবসরজনী ॥ 
অদ্র্যাপি সা বিদ্যা মম হৃদ্দে বিহরতি। 
নিরথি মুদিলে অখি বিদ্যার সুরতি॥ 
ন্থপগ্ত পতি মৃতপ্রীয় বাক্য নাহি মুখে । 
বিপরীত কাষে বিদ্যা! চড়ে তার বুকে ॥ 
নগ্ব বিদ্যা মুক্তকেশী দন্তে কাটে জি। 
নয়ন নিকটে দেখ নিবেদিব কি ॥ 
থরথর কাঁপে ভূপ ক্রোধভাবে চাঁয়। 
রাকা! বলে কাট চোরে খরখড়ণ ঘায় ॥ 
কবি কহে কন্যা তব পরম রূপসী । 
তাহার চঞ্চল দৃষ্টি খরতর অসি ॥ 


রাজার সহ চোরের ব্যঙ্গোজি। 


পুনঃ পুনঃ হানে প্রাণে বক্র নিরখিয়]। 
জীয়ায় যুবতী বিশ্বাধরামৃত দিয়! ॥ 
ঘৃর্ণিত পোচন বারসিংহ কহে রাগে। 

এ বেটাকেঁ ধর শীঘ্র কামানের আগে ॥ 
কৰি কহে কামান বিদ্যার যোড়া ভুরু । 
সতত নিকটে ধর বটি কল্পতরু ॥ 
তাহাতে নয়নবাঁণ বিষম সন্ধান । 
শশীমুখী হাসি ভন্মরাশি করে প্রাণ ॥ 
কি জানি কিমন্ত্র জানে বিদ্যা গুণবতী। 
পুনরূপি প্রাণদান পাই নরপতি ॥ 
বাক্যগীড়া মহ! ব্রীড়ী বীরসিংহ বলে। 
এ বেটাঁকে ফেল নিয়া করি পদতলে ॥ 
মনোমত্ত কুঞ্জর মাহ পুষ্পধন্ু। 

স্তত হুলায় হাতী কমলিনী অনু ॥ 
তার তলে পড়ে রাজ প্রাণ যায় মোর। 
চোঁর চোর বলে তুমি মিছা কর ষোর ॥ 
' আপনি সাক্ষা্থ যম মৃত্যুূপা কন্1। 
রাণী ঠাকুরাণী বুঝি এইরূপ ধন্ঠা ॥ 
মৃত্যু প্রতি ভূপতি কারণ কহে যা। 
বিদ্যায় ঘটায়ে কবীশ্বর কহে তা॥ 
রাজ! বলে মিথ্যা বাঁক্যছলে কায নাই। 
মসাঁনে কাটহ শীঘ্র তস্কর জামাই ॥ 
হাজি হাঁসি শুণরাশি সভা সাক্ষী করে। 
জামাতা কহিল! সত্যবাদী হৃপবরে ॥ 


১২৮ 


বিদ্যান্বন্দর। 


অদ্যাপি নোজ্ঝতি হরঃ কিল কাঁলকুটং 
কুর্ম্ো বিভর্তি ধরণীং নিজপুষ্ঠকেন । 
অন্তোনিধির্র্বহতি দুর্ববহ বাড়বাগ্ন 
মঙ্গীকৃতং স্থকৃতিনঃ পরিপালয়ন্তি ॥ 


অদ্যাপিও হলাঁহুল নমুর্খতি হর। 
অদ্যাপিও পৃষ্ঠে ধরা ধরে কুম্মব্র ॥ 
অদ্যাপিও বাড়বাগি জলনিধ বছে। 
সাধুর বচন কদাচিৎ মিথ্যা নহে ॥ 
রাঁজচক্রবত্তী কিন্ত রীতি কর্দীচার। 
লোক ভয় ধন্ম ভয় না দেখি তোমার ॥ 
মম বীর্ষে ভূপতি যে জন্মিবে সম্তান। 
পরম ছুল্পভ সে দ্বিবেক পিগুদান ॥ 
জামাতা স্বীকার তুমি করিলে ভূপাল। 
তথাপিও শাম্য নহ একি ঠাকুরাল ॥ 
একাস্ত লঙ্জিত রাজা কুমীর বচনে। 
অধোমুখে রছে বাক্য না সরে বদনে ॥ 
তুপতির ভাব বুঝি কহে পাত্র ধীর। 
চুরক্ষর বাক্য কহ 1নর্ভয় শরীর ॥ 
সত্য কথা কহু চোর থাক কোন্‌ গ্রাম। 
কাহার তনয় কোন্‌ জাতি কিবা নাম।॥ 
দেহ পরিচয় সত্য দেহ পরিচয়। 
যদি মিথ) কহ তবে জীবন সংশয় ॥ 


রাজার সহ চোরের ব্যঙ্গোকি। ২২৯ 


কহে গুণরাশি হাঁসি পাত্র ভুমি মুড়। 
থাঁও হে বাঁপের কল! দিয় ঝোল! গুড় ॥ 
দাঁড়ি ভূড়ি সাঁর কোন জ্ঞান নাহি মাত্র। 
হবচন্তর রত! যেন গব্চন্দ্র পাত্র ॥ 
বন-পশু বুঝেছি বলিয়া দেন তুড়ি। 
রাঙগ। বট যেন সার কাঠালের গুড়ি ॥ 
ছয়মাস গতে কর্ম স্থবধাও কি জাঁতি। 
কেন না হইবে ভূমি নিজে হও.কাতি ॥ 
তব চর্ধ্য। চর্চিলাম আলাপে ক্ষণেক। 
দিপা পশুর মধ্যে তুমি হে জনেক ॥ 
কদ্দাচিৎ মিলে যদি তোমার দোসর । 
চাঁসায় পরশ পায় ছুন। বাঁড়ে দর ॥ 
অপমানে অঙ্গ দহে অঙ্গার সমান। 
সভাস্থ পণ্ডিতগণ হন হুতজ্ঞান ॥ 
দ্বিজগণ কহে কহ রূপগুণযুত । 

কোন্‌ কুলে জন্ম ধাম নাম কার সুত ॥ 

, কহে গুণরাশি হাসি শুন ধীরচয়। 
তোম। সবাকারে কহি নিজ পরিচয় ॥ 
জনম মানবকুলে-শত্তুধাম ফাম। 
পিতামাঁতি। শিবশিবা। কালিদাস নাঁম ॥ 
কোনরপে নিভান্ত ন। পরিচয় মিলে। 
কোতোয়াল সঙ্গে রাজা বসিলা বিরলে ॥ 
হেদে নিশানাঁথ স্থতানাথ এই বটে। 
এমন স্থপাত্র বহুভা্্য হেতু ঘটে ॥ 


১৩০ 


বিদ্যাস্ন্দর | 


ধধ করা মত নহে দিব কম্তাদান। 
কিন্ত তুমি নিয়। যাও দাক্ষণ মশান ॥. 
কোতোয়াল কহে ভাল এই বটে যুক্তি । 
কৌশলে কোটালে রাজা কহে কূটু উক্তি ॥ 
পুনঃ পুনঃ কহি যত কাটিবারে চোর। 
রেয়াতি কৰিস্‌ বেট! ওকি বাপ তোর ॥ 
ভূপতিভারতী শুনি কুপিল কোটাল। 
ছুই চক্ষু ঘুরায় ঘুরাঁয় থড়ণ ঢাল ॥ 
চল বল্যে কোতোয়াল পাছে মারে ঠেল]। 
কবি কহে কূপামই কালি কোথা গেলা ॥ 
ক্ষণমাত্র উত্তরিল দক্ষিণ মসানে। 
কেহ চড় মারে কেহ চুল ধরে টানে ॥ 
ধড়শি হাঁনিতে বুকে চাহে কেহ কেহ। 
ফাফর হইল থরথর কাপে দেহ।। 
মাব্মাঁর্‌ কাট্কাট্‌ করে মহাধুম। 
ফাঁকি ফু'ঁকি সার নাই কাঁটিতে হুকুম ॥, 
কিছু কাল ছিল কবি ডরেতে নীরব। 
কতাঞ্জলি কায়মনোবাক্যে করে স্তব ॥ 
প্রসাদে প্রসন্ন হও কালী কৃপামই। 
আমি তুয়! দ্বাসদাদ দবাসীপুত্র হই॥ 


স্থন্দরের চৌন্রিশাক্ষরে কালীস্তুতি ] 


কৃতীগ্ঁলি কহে কাব কালি কপংলিনি। 
কালরাত্রি কঙ্কালমালিনি কাত্যায়নি ॥ 


চৌত্রিশাঞ্চরে কালাম্ত্বতি ৷ ১৩১ 


কাটে কাল কোটাল কর ম। প্রতিকার 1 
কপন্দিকামিনি কিব। করুণা তোমার ॥। 
থ ভবে ভ্রমহ মাগো হের হর তন্ন । 
খগেশবার্হিঘন শক্তি খনিকে প্রলয় ॥ 
খরখডগ করে ধর্যে খলখল হাঁসি । 
খলে বধে খেচরপালিনি রক্ষ আসি ॥ 
গিরিবরস্থত।'গৌরি গণেশ-জননি । 
গগনবাসিনি বিদ্যা গিরীশ-গৃহিণি ॥ 
গয়। গঙ্গা গৌতমি গোষতি:গোদাবরি। 
গুণত্রয় গুণমর়ি গোকুল শঙ্করি ॥ 
ঘ্বনাঘনরূপ! দেবি ঘন্নিনাদ্িনি । 

ঘেরিল কোটালঘটা ঘোর শব্ধ শুনি ॥ 
ঘ্বণায় ঘরণী কিন্তু ত্যজিবেক দেহ । 
কবরে ঘরে ঘোষণা কুষশ তব এহ ॥ 
চাসুণ্ডা চণ্তিকা চগমুণ্ডবিনাশিনি | 
চতুর্দলচক্রে চক্রচয়বিভেদিনি ॥ 

' চঞ্চলচরণভরে চমকিত ফণী । 

টাচর চিকুর চারু চুদ্িত ধরণী ॥ 

ছার বিপু ছলেতে নাশ গে শী শিবা ॥ 
ছাওয়ালেরে ছেড়ে দেহ কর মাগো কিবা । 
ছলছল চক্ষু ছাতি ফাঁটে গে! বন্ধনে 

' ছটফট করে প্রাণ ছাড়িবে কেমনে ॥ 

জন্মভূমি জননজনক জনন । 

জাহ্বী জকারপঞ্চ ছন্ঘত বচন ॥ 


১৪২ 


বিদ্যাঁজুন্দর | 


জন্মিলাম কোথায় জীবনে হেথ। মরি । 
জয়ঙ্করি রক্ষা কর জগতঈশ্বরি ॥ 
ঝিকিমিকি খড়গ করে বেকে উঠে ঢালি। 
ঝাট! পড়ে গায় ঝাঁট রক্ষা কর কু ঙ্্‌॥ 
ঝাড়া ঝাঁড়ে কোটালিয়া ঝাড়া লয়্যে ভাতে । 
ঝিমাইতে মন গে বঞ্চনা পড়ে মাথে ॥ 
টক্কার ধনুক শব্দ টোটাই মা বলে। 

টল টল কাপে দেহ টঙ্গী মারে গলে ॥ 
টিকি ধরো টানে টনটন করে শির। 

টলে পড়ি টাটাইল সকল শরীব ॥ 

ঠকগুলা ঠেদে ধরে ঠোটে এল প্রাণ। 
ঠাকুরাঁণি ঠাকুরালি ছাঁড় কর ত্রাণ ॥ 

ঠাহর না পাই.ঠাট ঠাটে কত ধায় । 

ঠেঁটা দ্বার ঠেকিলাম ঠাই দেহ পায় ॥ 
ডুকরিয়। কান্দি ভয়ে বান্ধা ছুটি হাত। 
ডক্রাইয়া উঠি ডাক ছাড়ে নিশিনাথ ॥ 
ভিঙ্গিয়। ডাইন পাঁয় মারা যাই প্রাণে । 
ডাকিনী সহিত শীঘ্র উর গে! মসানে ॥ 
চক্কা বাজে ঢোল্ব বাজে ঢেকা' মারে ঢালি। 
চঙ্গ বেট! ঢেমন বলিয়া দেয় গালি 


ঢাল খাঁড়া ঘুরিয়া ঢুলিয়া, পড়ে গায় । 


ঢলঢল করে আঁখি আড়ে আড়ে চায় ॥ ্‌ 
তপস্থিনি ত্রিনয়নে তার! ত্রাণকত্রি। 
ত্রিপুরারি-ত্রিপুরা-তারিণি জগন্ধাত্রি ॥ 


চৌত্রিশাক্ষরে কালীস্ততি | ১৩৩ 


তব তন্গ ভ্রিলোচন জবে মাত্র জ্ঞাত । 
তথাপি তীহার তরে মায়া কর কত ॥ 
থরথর কাপি স্থির কর মহামায়। | 
স্থান দেহ ছ্ুলপদ্মপদে শত্তুজানা ॥ 
স্থাবরজঙ্গম তোম1 ভিন্ন কিছু নহে। 
স্থান দ্রিণে মোরে কপামই নাম বহে ॥ 
দিগন্বরি দু জদলনি দাঁক্ষায়ণি | 
দুর্গতিহারিণি ছুর্গে ছুরিতমোচনি ॥ 
দাসে দুখ দেখ মা কিরূপ দয়ামই ! 
দাসীপুত্র দাসীর দিত দৈবে হই ॥ 
ধর্জটিধামনি ধরাঁধরেশ কুমারি । 
ধীমান ধিয়ার ধাম ধৈর্য মান! করি ॥ 
ধরণীভূবণ ধীর ধর্ম্ম কিছু নাই । 

ধিক ধিক ধরে বর্ধে বলিয়া জামাই ॥ 
নমো! নিত্যে নারাঁয়ণি নৃমুণ্মালিনি | 
নবীননীরদনীলনিন্দিতবর্ূণি ॥ 

, নলিননিঞ্জিতে নেত্রকোঁণে চাও শিবে। 
নতুবা নিশ্চঞ্র নরহত্য মা লাগিবে ॥ 
পতিতপাবনি পরা পর্বতনন্মিনি। 
প্রমথেশপ্রিয়! পাপপুঞ্জবিমদ্দিনি ॥ 
পদ্দযোনি প্রভৃতি পঙ্কজপরভারে । 
পার নাই মহিমখর,গামর কি পারে ॥ 
ফাঁপরে ফিরিয চাও ফণীন্্রূপিগি ] 
ফের দিয়! বান্দে ফেয্ঠো বধে গে. জননী 

১২ 


১৩৪ 


বিদ্যাস্থন্দর | 


ফট ফরে কটু কহে ফিক্‌ ফিক্‌ হাসে। 
ফুৎকারে কোটাল মারে রক শিজ দাসে॥ 
বিশ্ববিভূদ্বারা গে। বারেক দয়া কর । 
বিধির বিধাতা বট বিদ্বরশি হর ( 
বলিতে ব্দন এক বাক্য কবকি । 
বিবেক বিদরে বুক ব্যস্ত হইয়াছি ॥ 
ভবানি ভৈরবৰি ভীম। ভবের বনিতা। 1 
ভেশ ভয়ঙ্কর! রাজ্ঞ ভূধরছুহিতা। ॥ 
ভগবতি ভারতি গো ভবের ভাবিনি । 
ভক্তজনবৎ্ষল! মা ভূবনপালিনি ॥ 
মহেশ্বরি মহামার! মহেশমোহিনি | 
মুমাতি মানব মহিমা কিবা জানি ॥ 
মহীপতি মন্দমতি মত্ত ধনমদে। 
মহ্ষমদ্দিনি মাগে। স্থান দেহি পদে ॥ 
যোগরূপ! যশম্বিনি ষশোদানন্দিনি | 
যোগেন্্রযোধিত| বজ্ঞদমূলঘাতিনী ॥ 
যুগল চরণপন্মে যি দেহ স্থান। 

যশ থাকে যদি মা! করগো! পরিত্রাণ ॥ 
রূণরসে রত রমা“কক্সিণি রোভিংণি | 
রাক্ষলসংহারকর্ততি রাঘবরম1ণ ॥ 
রঙ্গিণি কদ্রাণি রক্ষ দক্ষিণ মুশানে। 
রাজা করে বধ রাখ আয়া আপনে ॥ 
লহলহ লৌলজিহ্ব ললিত ব্দর্ণ। 
লীগায় বধিলা যৃত দুষ্ট টদত্যগণ ॥ 


৪ 
০ 
৯ 


চৌ্রিশাক্ষরে কালীস্তাতি। 


লক্ষিতে ন' পারি মাগে। চরিত্র তোমার। 
লঙ্ষ্মীরূপা ক্ষম দোষ ধতেক আমার ॥ 
বিধিমত বিদ্যাঁবতী বিচাঁরে হারিল। 
বাপে ন। স্িয়া বিদ্যা বিরলে বরিল ॥ 
বিপাকে বিদেশে বধে বীরসিংহ রায়। 
বিরহিণী বিনোদিনী কি তাঁর উপায় ॥ 
শিবে শবাদন। শবশিশু শৌভে কানে। 
শক্রগণে শিরে ধরি বধে গো শ্বাশানে ॥ 
শহ্করি শরণমাত্র তোমার চরণ। 
শীঘ্র শান্ত কর শ্যাম। নিকট মরণ ॥ 
সংসারসাগরে সাঁর সবেমাত্র তুমি। 
স্মরণ লয়েছি সরসিজপদে আম । 
সবে স্থখসম্পদদায়িনি সনাতানি। 
সমর্পিল! শক্রহস্তে শিবসীমন্তিনি ॥ 
শঙ্ষরন্থন্দরি সত্য তব ঠাকুরালি। 
সুন্দর শ্বশুর্পুরে সারা হয় কালি ॥ 
₹ৃত্যা হই হুতাশে হিংসার তুমি মূল। 
হরপ্রিয়ে হেমবতি হও অনুকুল ॥ 
হা করিয়! হাঁন হান কাট কাট ভাকে। 
হুহুঙ্কারে হিয়া ফাটে পড়েছি বিপাকে ॥ 
ক্ষীণ দেখি ক্ষিতিপতি ক্ষম! নাহি করে। 
' ক্ষেমস্করি ক্ষুদ্র দোষে ক্ষয় করে মোরে। 
ক্ষণে ক্ষণে ক্ষোন্ড পাই ক্ষু্ মন সদা । 
ক্ষপাদিব! জ্ঞান নাহি ক্ষম মা শারদ । 


১৩৬ 


বিদ্যাস্রন্দর | 


শ্রীকবিরঞ্জন কহে কাশি কপামই:। 
আমি তুয়! দাঁসদাস দাঁসীপুত্র হই ॥ 


স্বন্দর প্রতি কাঁলীর অভয় দাঁন। 


চতুক্সিংশাক্ষরে স্তব করি কহে কবি। 
দক্ষিণ শ্রবণে শুনি পরিতুষ্টা দেবী ॥ 


' কহেন করুণাময়ী কেন ভয় পাঁও £ 


নৃপতিপুজিত হৈয়া নিজ দেশে বাঁও ॥ 
ভয় নাহি ভয় নাহি বাছারে সুন্দর ৷ 
কার শক্তি কাটে তুমি কালীর কিন্কর ॥ 
পর্বত চালিতে পুজ্র পারে কি পতঙ্গ । 
ছায়ারূপে সদ্1 আমি থাকি তৰ সঙ্গ ॥ 
ভাঁবরে ভকত নর কাঁলী কল্পতরু। 

তারা নাম তরী তাহে কাঁও্ডারী শ্রীপুর ॥ 


. চতুষ্পদ চতুষ্পদ না লতে একান্ত। 


আজ্ঞা কিন্তু আজ্ঞাপেক্ষা এ শান্ত্রসিদ্ধান্ত ॥ 
ব্যতিক্রমে বিস্তর বিপদ পদে পদে । 
ক্ষিশু সেই ম্বধন্্ম খোয়ায় খোসামোদে ॥ 
শি্ট কষ্ট রাষ্ট্র শ্রেষ্ঠ লোকে কেহ কহে। 
দ্বিতীয় ব্যক্তিতে সামান্য সাধ্য নহে ॥ 
হলাহলামুতাঁমূত রস হলাহল। 
ক্রিয়! ক্রিয়। কলিকালে শীঘ্র ফলাফল ॥ 
পরম সংস্কৃত বিদ্য] গুরুরতিগম্য]। 
বী্যবস্ত সাধকজনার মনোরম্যা ॥ 


সি 


মাধব ভ্টরর উক্তি । 


রঙ্গে 
-9ি 


সল্লোক পথগামী সেই পথে পথ । 

কহে কবিরপ্রন আমার এই মত ॥ 
কিরূপ কাঁলীর॥কপা কহ নাহি যায়। 
মাধব নামেতে উট মিলিল তথায় ॥ 
অরির পোধাঁক পরা বেশ চিরা মাথে। 
কনকে জড়িত হীর। নবরত্ব হাতে ॥ 
চিক্ধণ পাথর শিরে চকমক করে। 

চা হমুল্য তরুণতপনতেজে। ধরে ॥ 

ভোরে লট্কা তলোয়ার কোমরে খঞ্জর। 
টাদমুখে টাপদাড়ি পরম সুন্দর ॥ 
বকেতে চাপ্পানি ঢাল তুরকীর পৃষ্ঠে । 
বাঘাই কোটাল পানে চাহে কোপদুষ্টে | 
ক্রোধেতে আরক্ত বক্ত, দেহ স্থির নহে। 
কোটালের প্রতি কোপে কটু কথা কহে॥ 
প্রসাদে প্রসন্ন হও কালি কৃপামইী। 
আমি তুয়। দাঁসদাঁস দাসীপুত্র হই ॥ 


জন লাল, আও জার 


কোটালের প্রতি মাধব ভট্টরের উক্ভি। 


ভট্টভাখা। থর থর দেহ কোঁপযত ঘন "ঘন 
নিরথই যা।মনীনাথবয়ান। 
রকত রদ ছদ ব্দহি রাজন দাক্ণ 
দরপ ছোঁড়ল তুহ জ্ঞান ॥ 
লালন স্থন্দর বিগ্রহ নিগ্রহ 
হোয়ত রোয়ত ভাট । 


১৩৮ 


বিদ্যাস্ন্দর | 


ধৃত করপর থর খঞ্জন বীকই, 
হাকই বে পহেলা মুঝে কাট ॥ 
ছন্দর ছো গুণসিদ্ু কি নন্দন 
কা ক যাকে। ভয়্ানীছহায় | 
জাকর লাগ জাগ বহু যামিন 
চিরদিন পুজন পড়নি ধেয়ায় ॥ 
গরমূনরবর তুহ বি মুরখ বুঝা 
হাম বাতষে ছাত মে) আও । 
রাজাকি পাছ খাঁলাছ করে! ষাকর 
জুন্দরকে! গজরাঁজ ঠাঁংরাঁও ॥ 
দো আঁখিয়! ঘোঁমাইয়া বের বের কোটালিয়! 
দেওতোর মুঝে গারি। 
মট দোহাই লাগে তুঝে ভট্ট সেতাব কাহা 
চোর কোঁতোয়ীল তোহারি ॥ 
ভট্ট কহে কোতো্নালরে এয়ছারে 
গারি মত দিজিয়ে। 
ঘড়ি এক বিচমে গাধি জাঁন খোঁয়ায়ে গ 
বুঝ ছখুজ্কে বাত কিজিয়ে ॥ 
জৈছন হেরবি প্রছন কবি ছবি 
বদন বিরাজিত নির্মল চান্দব। 
কহে পরসাদ যে চোর কহে ছে। মৃড় 
কুলরমণী মনমোহন ফান্দ | 





মাধবের গ্রতি কোটালের কট্বাক্য। 


কহো কো ত্ৌঁফালপে হুকুম কেনে দিয়া। 
ভয়ানী ছেবক কে। এন্ডরে হাল কিয়া ॥ 
মহাঁরাজকে বেটা বিদ্যা পুজকে মহাদে!ও। 
সুন্দর কো খসম পারা অরে বাত লেও ॥ 
ছবকা খয়ের ভোগা বের বেধ কৌ মেই। 
মেরে বাত না শুনেগা সাজ। পাওগে তেই ॥ 
ছোঁড় দিজে কানলাল কৌ চল সাঁত। 
আপকে বরোবর যাকে কছে৷ এহি বাত ॥ 
কোপে কহে কৌতোঁফাল মৌত লাগা পাজি। 
ফের এয়ছা কহেগ1 করোজা জুতি বাজী ॥ 
চোরকে! ছরদাঁর তেই বুঝা গেয়া এহি। 
রাজা কি দোহাই ভাই ছোঁড় মত কহি॥ 
কোহি কহে বেলফেয়াল মোচতো উখাড়ো। 
কোহি কহে চোরকে সাঁমন লেকে গাড়ো॥ 
কোহি কহে চোরকো গাঁধেমে চড়াও । 
এহি ওক্ত ছের্‌ মুড়ায়েকে সহর ঘুমাও ॥ 


কোঁহি কহে জানে দেও জি জেয়ছ। হয়! আয়1। 


বুঝা গেয়া বাতমে ছাজাই তেয়ছ। পায়! ॥ 
মান ভঙ্গ মলিন মাধব মনোছুথে। 
কাষ্ঠবৎ কার কথা নাহি সরে মুখে ॥ 

পদ্য দেখি গদ্য কথ? যদ্যুপিহ করে। 
বৈদ্য গ্রন্থে সদ্য ফল বৈদ্যক হা করে৷ 


ও 


১৪০ 


বিদ্যান্ুন্দর | 


নব্যলোক ভব্য হয় সভ্যসঙ্গে বটে। 
গুণ বেন দ্রব্য যোগ দিব্য গুণ ঘটে ॥ 
শ্রীকবিরপ্রন কহে কালী ক্ুপামই |. 
আমি তুয়া দাসদাস এ হই 


ভূপতির সভাম্থদ্ মশানে গমন । 
কোটালিয়া কটু বলে বাজার নিকটে চলে 
ভাট কহে নির্ভর উত্তর । 
শুন শুন মহারাজ বিপরীত তব কাঁধ 
ষথোঁচিত উঠে যেয়্যে কর ॥ 
গুণসিন্ধু ধরাধগ খ্যাত নামে জন্ুদ্বীপ 
কলিধুগে যেন বঘুবীর। 
নির্মল যাহার যশ প্রকাশিত দিগ দশ 
তার পুত্র স্থম্দর সুধীর ॥ 
পুর্ব পুণ্যপুঞ্জ হেতু কৃপান্বিত বৃষকেতু 
জামাতা 1মালিল তেই হেন। 
তুমি বিচক্ষণ ভূপ চরিত্র এমন রূপ 
পেয়্যে নিধি ঘ্বণ। কর কেন ॥ 
বিদ্যা! বিনোদিনী" কন্তা ধরণীমণ্ডলে ধন্। 
শাপত্রষ্টা জন্ম তব ঘরে। 


সুন্দর সামান্ত নর না জাঁ(নও নুপবর 


সত্য কহি তোমার গোচরে ॥ 
জানকী-জীবন রাম 1কম্থা শাঁম কিশ্বা। কীম 
কিম্বা পুরন্দর কিনব শ্‌নী । 


ভূ পির জভাৎ ছ। শানে গমন | ১৪১ 


সন্দেহ নাহিক মান্ধ ভুবনে এমন পাত্র 
ৃষ্ট নহে শুন গুণরাশি ॥ 

ভষ্টমুখে রাডার নৃপমুখে মুদ্ুহাস 
উঠে দিল প্রেম আলিঙ্গন । 

খুলিয়। অঙ্গের যোড়া বাছয়া তুরুকি ঘোঁড়। 
আর দিল বহু রড ধন ॥ 

সভান্ুদ্ধ নিব সঙ্গে ভুপাত পরম রঙ্গে 
উপাস্থভ দাক্ষণ মশানে। 

কালীর কিন্কর থেই ভুবন খ্জয়ী সেই 
মাঁহম) তাহার কেবা জানে ॥ 

রাজ্যন্থৃঘ। ভেকধর অবাই সাধক নর 
মুখে কহে রাধাকষ্ণ বাণ। 

1চত্তে বান্ধ। কাণপ্রিয়া আজ্ঞামত করে ক্রয়] 
এইরূপে কাল কাটে প্রাণী ॥ 

বৈশ্ত ক্ষত্র বৈদ্য'শৃদ্র ।এত্যানন্দ বীরভন্্র 
কম্ম ভাল নহে থেবা কহে। 

তার কিন্ত নাঁহু স্বর্গ শুন কাঁহ ধীরবর্ণ 
সেও পাপী সে সঙ্গে যে রহে॥ 

সদ্র। পুটাঞ্জলিপাণি শ্রীকবিরঞ্জন বাণী 
বিমুক্ত কাহার মায়াপাশে। 

 ভবসিন্ধু পার হেতু অভন্প চরণ সেতু 

উমা আমা! উন্নহ মানসে ॥ 


স্থন্দরের প্রতি ভূপতির বিনয়োক্তি। 
শীপ্রগতি নৃপবর ধর্যে জামাতার কর 
মুক্ত কেপ নিগড়বন্ধন ।” 
গলে বস্ত্র ত্রস্ত উঠে নিকটে অঞ্জলিপুটে 
সবিনয় কহে স্থবচন-॥ 
যেমন গোরুলপুরী কৌতুকে নবনি চুরী 
কৈলা প্রভু ভ্রিভূবনপতি। 
গো পামুখে শুনি বাণী রজ্জু বান্ধে যুগপাণি 
তমোগুণে রাণী ষশোমতী ॥ 
অথবা অজ্ঞাত বাদে বিরাটভূপতিপাশে 
বংসরেক ছিলা যুধিষ্ঠির | 
বিধাত। বিমুখ তারে অক্ষপাটা ফেলে মারে 
ফুট্যে ভালে পড়িল রুধির ॥ 
শেষে পেয়ে পরিচয় হৃদয়ে বিষম ভয় 
সকরুণে কহে গদগদ | 
চিত্তে না জন্মিল রোষ ক্ষমা কৈল তার দোষ 
ধর্মপুত্র শান্তরবিশারদ ॥ 
যেমত বিরাটরাজ না জানিয়া কৈল কাষ 
আমি সেইরপ জ্ঞানহত। 
তুমি গুণসিদ্ুস্থত ধীর সর্বগুণযুত 
মধ্যাদা কগহ দোষ যত ॥ ও 
মাণিক নীচের ঠাই যেন মূর্ধে বুঝে নাই 
ছুরদৃষ্ট হেতু জন্মে হেলা । 


ভূপতির বিনয়োক্তি। ১৪৩ 


কিন্বা শিশু বুদ্ধিহীন বান্ধা থাকে রাত্রিদিন 
শিলপুত সঙ্গে রঙ্গে খেল। ॥ 

শুন শুন কর্সতৃরু পধ্যায় পরম গুরু 
বটি বাপাঁ' তোমার শ্বশুর । 

অধিকস্ত কব কিবা মনে কিছু না করিব 
তুমি মোর বাপের ঠাকুর ॥ 

শ্বশুর বিনয় শুনি মহাকবিশিরোমণি 
কছে কেন হেন ঠাঁকুবালি । 

নিজ নিজ কর্্মভোগ পরে বুথ। অন্গ যৌগ 
সকলি করেন ভদ্রকালী ॥ 

যেন রথচক্রাক্কৃতি নরভাগ্য নরপতি 
চিরকাল সমান না ষাঁয়। 

ছুঃদময়ে ধীর যেব। তারে নিন্দা করে কেব1, 
উগ্রমতি মূর্থ কহি তায় ॥ 

, ধন হেতু মহাকুল পূর্বাপর শুন্ধমূল 
কৃত্তিবাস তুল্য কীর্তি কই। 

দাননীল দয়াবন্ত শিষ্ট শান্ত গুণানস্ত 

. শ্রসন্ন। কালিকা কপামই ॥ 

সেই বংশসমুদ্ভব. পুরুার্থ কত কব 
ছিল কত কত মহাশয় । 

অনচির দিনান্তর জন্মিলেন রাঁমেশ্বর 
দেবীপুত্র সবলহৃদয় ॥ 

তদঙগজ রামরাম *মহাকবি গুণধাম 
সদা যারে সদয়! অভয় | 


১৪৪ বিদ্যান্থন্দর | 


তদঙ্গজ এ প্রনাদে কহে কলিকাঁর পদে 
কপাময়ি মি কুরু দয়া ॥ 





রাণীর বিদ্যার প্রতি খিনয় 1 


বাঁচিল স্থকবি সুন্দর চোর । 
সাধুচিত্তে নাহি স্থুখের ওর ॥ 
বিদ্যার গোচর সকলে কহে । 
কমলিনি কথা মিথ্যা এ নহে ॥ 
বাঁচিল তোমার জীবননাঁথ। 
নিকটে নৃপতি যুড়িয়। হাত ॥ 

স্জল যুগল লোচন লোল। 

গদগদ্দ কহে মধুর বোল ॥ 
সথীমুধে শুনি সুন্দর বাঁণী। 
নন্দিনী নিকটে চলিল রাণী ॥ 

ধুলা ঝাড়ি তোলে কোলেতে করি । 
চুন্ধতি বদন চিবুক ধরি ॥ 

বারেক বদন তুলিয়! চাও। 

অভাগী মায়ের মাথাঁটি খাও ॥ 
রাগে কত কটু কয়েছি তোরে। 
জননী জানিয়া ক্ষমহ মোরে ॥ 

এ মহীমগ্ডলে বটি গো ধন্তা | 
উদরে ধরেছি তে। হেন কন্তা ॥ 
বিনোদিনী কহে ঈষৎ হাসি । 
আগো মাগো, আমি তোমার দাঁসী॥ 


বিদ্যার উল্লাস । ১৪৫ 


কন্ঠাকে বিনয় কি হেতু কর। 
গুদ্ু কেব৷ মোর তোমার পর ॥ 
ুদ্িয়া শুন করুণামই। 
গোটা ছুই কথা! তোমারে কই ॥ 
পুনরপি ধরাজন্ম লভিলে। 
তোমা হেন যেন জননী মিলে ॥ 
হাসি হাসি কহে ষতেক আলি। 
সকলি কেবল করেন কালী ॥ 
কাতর শ্রীকবিরঞ্নে কয় । 
তরাও তারিনী শমনভগ্ ॥ 


বিদ্যার উল্লাস । 
মান করি শশিমুখী মহাহষ্ট মনে। 
ভবানী ভাঁবয়ে ভীম! মুদ্রিত নয়নে ॥ 
পৃজে পর্তেশ-পুল্রী পরম কৌতুকে | 
মেষ মহিযাঁদি বলি দিল মুহুর্তেকে ॥ 
বদনে রসনারব যত সীমস্তিনী । 
শঙ্ঘঘণ্টাকোলাহল করে জয়ধ্বনি ॥ 
সঙ্গোপনে জপে রামা মহাশ মালা । 
াষ্টঙ্গে প্রণাম করে বীরসিংহবালা ॥ 
কৃতাঞ্জলি কহে বিদ্যা প্রেমে গদগদ ৷ 
পরকালে পাই যেন পদকোকনদ ॥ 
দীন দ্বিঙ্বর্গে দিল'নাঁনা। রত ধন। 
সাবিত্রী সমান! ভব কহে বিপ্রগণ ॥ 


১৪৬ 


বিদ্যান্রন্দর | 


করালব্দনা কালী কলুষহারিণী ৷ 
সংসারসাগরে ঘোঁে নিস্তারকারিণী ॥ | 
তুমি রুপামক্্রী মাগো কৃপানাথ ভর্তঃ (- 
জগদস্বা জননী জনক বিশ্বকর্ত ॥ 
তথাপিও ছুঃখরাশি না হইল দূর । 
সকলে করুণামরী এ দীনে নিষ্ঠ র ॥ 
অপার মহিম। নষ্ট হয় হেন বাসি । 
'অন্থরনাশিনী আশু দয়। কর আসি ॥ 
বদরি-কোমল পুর্ণ ন্ধ। রদ ভরা । 
জ্বোধ কুবোধ বোধগম্য নহে ত্বর! ॥ 
রসবেত্ত। যে জন কি তার তৃষ্ণ। ক্ষুধা । 
প্রতি বর্ণে বর্ণে কর্ণে প্রবেশিত সুধা ॥ 
পাঠ করে পুরাণ পণ্ডিত প্রেমে ভ(সে । 
গ্রবাগণ গুপ্তে গো ভঙ্গিম। করে হাসে ॥ 
রসিক নিকটে রহস্য নিবেদন । 
ততোধিক শ্রেষ্ঠ কর্ম হয় যে মরণ ॥ 
গ্রন্থমধ্যে সঙ্কেত রহিল যে যে স্থানে | 
ম। জানেন মাত্র ব্যক্ত নহিলে কে জানে ॥ 
ধন্য] দার! শ্বপ্পে তার। প্রত্যাদেশ তারে । 
আমি কি অধম এত বৈমুখ আমারে ॥ 
জন্মে জন্মে ব্কারেছি পাদপদ্ধে তব। 
কহিবার কথা নহে বিশেষ কি কব ॥ 
প্রসাদে প্রসন্ন! হও কালী কপামই । 
আমি তুয়। দাসদাপ দাসী পুত্র হই ॥ . 


ভূপতি হইতে স্থন্দরের সন্মানপ্রাপ্ডি। 


বাহ গুণনিধি পগ্ডিতে প্িজ্ঞাসে বিধি 
তেছমরা জানহ শান্মন্ম। 

বিচারে পরাস্ত বাল। জুন্দরে দিলেক মাল! 
এক্ষণে কিরূপ হবে কন্ম॥ 

এক কালে ধীরচয় কহে শুন মহাশয় 
শাস্ত্রসিদ্ধ কথা বটে এহ। 

গন্ধব্ববিবাহ পর পুনরপি নৃপবর 
বিবাহ না করে কোথ| কেহ ॥ 

কুষ্ণচন্দ্র কৃতুহলে ক্াঝ্সণী হরিল। বলে 
ভাব দেখি কোথা সংস্কার । 

পার্থ বীর ত্রক্গচারী ভজিল। সুভদ্র1 নারী 
সত্যভামা যুক্ত পাত্র আর ॥ 

্রন্থশ্রে্ঠ ভাগবত তাঁর কিন্তু এই মত 
ত্বামীটিকায় নাহি কর্ম নাথে। 

,আদিপর্কে হলায়ুধ পরিহরি সর্ঝ ক্রোধ 
পুনঃ সম্প্রদান কৈলা পার্থে॥ 


".. কল্পভেদে মতভেদ যুনিবাক্য বটে বেদ 


পুনরপি বিবাহে কি ফল। 
বিধিলিপি থাঁকে যেই সভ্ঘটন হয় সেই 
নরনাথ না হবে বিফল ॥ 
স্বপ্পে আনিরুদ্ধপ্পঙ্গে নানা হথভোগরলে 
নিদ্রাভঙ্গে উঠে বাণস্থতা। 


১৪৮ বিদ্যাজুন্দর | 


বিরহে শরীর দহে কদাচিত শাম্য নহে 
কান্দে বামা মহাহ্ঃখবৃতা ॥ 
চিত্ররেখা সঙ্গে ছিল অনিরুদ্ধে মিল ই 
খাবতীয় ছঃখ গেল দূর । ,' - 
শেষে সেই অনিরুদ্ধ বাণরাঁজ। করে রুদ্ধ 
প্রভু তাঁর কৈলা দর্প চুর ॥ 
আছে পূর্বাপর নীত কিবা তব অবিদ্িত 
কি ভাবনা কর মহীপাল। 
দিজে দেহ রত্ব্বান জামাঁতার রাখ মান 
ঘুষিবেক কীর্তি চিরকাল ॥ 
ভূপতির শুদ্ধমন রত্ব করে বিতরণ 
অদৈন্ত করিল দ্বিজবর্ণ | 
নরেন্দ্র নিকটে খাকি বাহ তুলি কহে ডাকি 
নৃপতি অক্ষয় তব স্বর্গ ॥ 
রত্বসিংহাসনমাঝে বসাইল যুবরাঁজে 
মন্দ মন্দ চামরসমীর | 
সিফাই সাস্তিরি যারা কুরনিস করে তারা 
আদবেতে লোটাইয়া শির ॥ 
বাধাই কোঁটাল' কাছে বুকে হাত খাড়া আছে 
: নকীবেতে করিছে সেলাম। . 
নিরথি কোটালমুখ হদে জন্মে লজ্জা স্থুথ 
ঈষৎ হাসিল খুণধাম ॥ 
ঘুচিল সকল ছখ হৃদে জম্মে পুনঃ স্থুখ 
দম্পত্তি মিলিল পুনব্বার। 


স্্ন্দরকে কালীর স্বপ্রদান। ১৪৯ 


সেই|প ভাব দৌহাকার ॥ 
সদাপুটাজালপধণি শ্রীকবিরঞ্জনবাণী 

বিমুক্ত করহ মায়াপাশে। 
ভবসিন্ধুপার হেতু অভন্প চরণ সেতু 

উমা আমা উরহ মানসে ॥ 


দ্বিগুণ নু প্রেম মাণিক্যজড়িত হেম 


স্বন্দরকে মাতৃবেশে কালীর স্বপ্রদান। ; 
খশুরবাসেতে রহে কাব যুবরাজ । 
ভাবেন ভূবন-মাতা ভাল এই কাজ ॥ 
শাপত্রষ্ট জন্মধরা আমার সুন্দর । 
মম পুজা প্রকাশিতে পৃথিবী ভিতর ॥ 
কামিনী পাইয়া সুখে ভূলিল! কুমার । 
. তবে ত আমার পুজ। হবে না প্রচার ॥ 
ক্ষণমাত্রে ধরি তার জননীর বেশ। 
চক্ষে বহে শত ধার। বিগলিত- কেশ ॥ 
মলিন বসন ভাতি শোকেতে ব্যাকুলা। 
কান্দে রাণী সকল শরীরে মাথা ধুলা ॥ 
নিশি অদ্ধযামশেষে স্বপ্পে কহে শিবা । 
ওরে পুত্র স্থন্দর তোমারে কব কিবা ॥ 
' এই হেতু করে লোক সন্তানকামনা। 
পেয়ে পিওদান খণ্ডে ঈগকল যাতনা ॥ 
বৃদ্ধকালে নান! জাতি সেবা করে স্থৃত। 
কত বা সন্তান জন্মে কত জন্মে ভৃত ॥ 


? 


১৫০ 


বিদ্যান্কন্দর | 


তোমার সুখ্যাতি পুত্র শুনি ঠাই ঠাই। 
সুন্দর সমান ধীর ত্রিভূবনে নাই ॥ ই 

কেন নহিবেক বাছ। সন্তানের কাধ্য। 

পিতা মাত। ছাড়িল। ছাড়িল1 নিজ রাজ্য ॥ 

কি দোষ তোমার কলিযুগের এ ধর্া। 

ছাঁড়ান বিষম বটে রমণীর মর্ম ॥ 

ভাল বাছ। তুমি কোনরূপে ভাল থাক॥ 

জুড়াক পরাণ মুখে মা বাঁলয়া ডাক ॥ 

নিদ্রাঙ্গে উঠি কবি কান্দে উভরায়। 

কহে মাগো মোরে ছেড়ে গেলে গো! কোথায় ॥ 
পতি করে রোদন রোদন করে সতী । 

কোন মতে শাঁম্য নহে ভূপতিসন্তাতি ॥ 
শ্রীকবিরঞ্জন কহে করি কৃতাঞ্জলি। 
শ্রীরামছুলালে মাতা দেহি পদধুলি ॥ 


স্থন্দরের স্বদেশগমনার্থ বিদ্যার 
নিকট বিদায়প্রার্থনা । 


ফাস্তকরে ধরে কহে মৃছ স্বরে 
বিদ্যাবতী বিনোদিনী । 

আমি তুয়া দাসী কহ গুণরাশি 
বিশেষ কারণ শুনি ॥ , 

চিত্তে কেন দুঃখ শ্রান বিধুমুখ 


নিয়ন সন্তন্দ পরার] । 


বিদ্যার নিকট বিদায় প্রার্থনা । ১৫১ 


তুমি যুবরাজ নাহি বাজ লাজ 


ক" অবল। পারা ॥ 
2 শোকে তন দহে 
মনেতে পড়েছে মাতা ! 
প্রভাতে যামিনী প্রত্যুষে কামিনী 
যাব যে করে বিধাতা ॥ 
অনুচিত কার্য্য পরিহুরি রাজ্য 
চিরদিন গড়ে ভ্রামি। 
গমনবিষয় প্রেয়সীকে কয় 
যাঁবে কি না যাবে তুমি ॥ 
বিষম ভারতী শুনি কহে সতী 
নাথ কি কব তোমাকে । 
পতি পুজে যেবা করে পতিসেবা 
সে নাকি বিচ্ছেদে থাকে ॥ 
প্রভু কিন্ত কই বৎসরেক বই 
নিতান্ত যাব সে দেশ। 
কাস্তাকথ। রাখ বংসরেক থাক 
পাইয়াছ ধনু রেশ ॥ 
নিকটে ললন! স্থখভোগ নান! 
পরম কৌতুক কর। 
যেমাসেযেগুণ প্রভূ শুন স্তন 
বিদগ্ধ কবিবর ॥ 
ভীমসীমন্তিনী ভূধরননিনী 
ভূব্নবন্দিনী শ্যাম! ! 


7 ৯৫২ 


বিদ্যান্তন্দর | 


কিস্কর প্রসাদে স্থান দেহ পদে 
দৌঁষপুঞ্জ কর ক্ষম। ॥ | 


বিদ্য। কর্তৃক বারমাস বর্ণন। 


প্রথমে প্রবেশ মেষ কাস যার দুরদেশ 
সদা ক্লেশ রসপেশ নাই। 

বিষম কুস্থুমশর শরে তন্গু জর জয় 
কিবা স্থুখ বিমুখ গৌঁসাই ॥ 

মলিম বদনশশী ভাবয়ে ভুবনে বসি 
নীবে পশি নহে ভক্ষি বিষ । 

নেত্রানলে ভক্ম যেই মরে জয়ে পুনঃ সেই 
বাণে হানে বিরূপাক্ষ ঈশ ॥ . 

বৃষে বিষতুল্য কর বপু দহে নিরস্তর 
নিদাঘে শরীর যায় দ্হি। 

স্থনবীন তরুছায্ন স্থথে শিখী নিদ্রা যায় 
তদঙ্কে নিঃশঙ্কে রহে আহ ॥ 

শুন শুন গুণরাণি আমি তুয়! প্রিয়া দাসী 
আমার তোমার বড় কেবা!। 

মলয়জপক্করঙে চর্চিত করিব অঙে 
ইচ্ছা! আছে এইক্প সেবা। 

মিথুনে মিথুনে যেই ধন্য পুণ্যবস্ত সেই 
অন্য কেব! সেজন সমান।, 

বিরহিণী কুলদারা যার! তার সেবে তাঁরা 

. প্রায় মরা কগ্ঠাগত, প্রাণ ॥ 


বিদ্যা বর্তৃক বারম]স বর্ণন | ১৫৩ 


ঘন ঘন ঘন রব অবশ শর্গর সধ 


[ভব নিতাস্ত ছ্রন্ত। 
ডু ফুটে বনতটে মন ছুটে 


ছঃথ শান্ত কান্ত কি কৃতাস্ত ॥ 

কর্কটে বরিষা বাড়ে পক্ষী নাহি বাসা ছাড়ে 
যাতায়াতে সকলে বাঁহত। 

ঘর ছাড়? পতি যার অভাগ্য কপাল তাঁর 
ধীরে ধার বিধি বিড়ম্ষিত ॥ 

ধরাধর গুরু গর্জে যে বুঝি মদন তজ্জে 
আটনি দাননি বাহ লাড়া ॥ 

দেবরাজ দদ্ধে মম দেখ কি অনীত কর্ম 
মড়ার উপরে ভানে খাঁড়া । 

সিংহে মহতী একাকার জল ভিন্ন স্থল আর 
তিল অদ্ধ নাহি দেখি মাত্র। 

ভেকের পরম স্থখ কাল কোকিলের ছুখ 
কামিনীর কেপে উঠে গাত্র ॥ 

দঝ যায় গৃহনাটে রজনীতে বুক ফাটে 
আবেশে বালিস চাপে কোলে । 

যে সখ পতির সঙ্গে প্রসঙ্গ কি তার সঙ্গে 
দ্বতের সুস্বাদ কোথা ঘোলে॥ 

কন্তার কেবল যুক্তি ভক্তিভাবে পৃঁজে শক্তি 
মুক্তি লাভ উক্তি উক্ত বেদে। 

থে গৃহী সাধক দীদি সেই সে দিবসে তিন 
মরমে মরিয়া! থাকে খেদে। 


১৫৪. 


বিদরাস্ন্দর 


মৃণময়ী দশভুজা করিব তীহাঁর পুজা 
দ্বাসীর বচন রাখ প্রভু । 
যে আজ্ঞা করিবে যবে ক্ণেকে বিস্তর পাবে 
এ কথা অন্যথা নহে কভু ॥ 
তুলা তুলা! আর নাই তুলা কর এই ঠাই 
দ্বিজে দান দিতে পুণ্যচয়। 
তুমি স্থরতরুকন্প আমি রাঁম। অতি অল্প 
মনে বুঝি দেখ হয় নয় ॥ 
প্রথমত হিমাগম (িরহিজনার যম 
নালনীর দপ করে চুক । 
ষে যুবতী নহে ছুই শুয়্যে করে হাঁইকুই 
কান্দে সতী পাঁতি আত দুর ॥ 
শুন গরভু হুদয়েশ [নবেদন সবিশেষ 
বৃশ্চিকের বিস্তারিত গুণ। 
মাস নিজে ভগবান হাটে ঘাটে মাঠে ধান 
সর্কু দ্রব্য ছুল্লভ নুতন ॥ | 
ভ্রিবিধ প্রকার লোক নাহ ছুঃখ রোগ শোক 
পার্বণাদি করে চিত্তস্থথে। 
অগ্রে দিয়া কাকবাঁল সবান্ধবে কুতুহলি 
নুতন তুল দেব মুখে ॥ 
একা স্ত বিষম ধন্ু শীতে কম্পমান্‌ ত্থ, 
তক্ুণী তপন তুল! সার। 
কিসের ভাবনা আছে “সতত থাঁকিব কাছে 
সেবা হেতু চরণ তোমার ॥ 


বিদ্যা কর্তৃক বাবমান বর্মন । ১৫৫ 


নিত্য উষ্ণ জলে শ্লান উচিত বটে হে প্রাণ 
উষ্ণ অন্ন ঘ্বতাদি ভোজন । 
দশদও মুনুধ্য হবে দেশে কেন যাবে তবে 
ধীর তুমি ধৈর্য কর মন ॥. 
হেদে প্রাণনাথ কৰি মকরে প্রথর রবি 
এই মান বিখ্যাত ভুবনে । 
প্রাতঃম্নানে মহা পুণ্য করে যেব! সেই ধন্ত 
পারে লোক জিনিতে শমনে ॥ 
সবিশেষ কব কিবা জপহোমে রাত্রি দিবা 
প্রভু তুমি থাকহ নিযুক্ত। 
চেতনবিশিষ্ট মনু জপেতে নিম্পাপতন্থ 
ংসারসাগরে হবা মুক্ত ॥ 
আর এক শুন বোপ কুস্তেতে গোবিন্দ দোল 
দরশনে সর্বপাপ নাশে। 
বিজ্ঞ বট কি নাজান দেখহে থাকি কেমন 
কিছুকাল গৌণে যাবে বাসে ॥ 
পরম স্থখদ মাস শিশিরে যাতনাহান 
মন্দ মন্দ মলয়পবন। 
যুবক যুবতীসর্গে বঞ্চে নিশি £দরঙ্গে 
উভয়ত বিদেশে মরণ |. 
মানে মীনকেহু পাপ দ্বিগুণ অপায় তাপ 
সহচর সখা সেই মধু। | | 
তার দৈবে নাই পা কলঙ্ক সে দিগরাজ 
মৃত্যুক্ধপা পরহৃতবধূ ॥ 


৪ 


রে 


বিদ্যান্ুন্দর.। 


কহে করি প্রণিপাত গুন শুন প্রাণনাথ 
বসস্ত ছুরস্ত মন্দকারী । ্‌ 

রাজা মূর্খ মূর্থ পাত্র ধর্মজ্ঞান নাহি (মাত্র 
বধ করে বিরহিণী নারী 1: ? 

এ কাঁল বিলম্ব কর পশ্চাঁতে যাইবা ঘর 
দাসীবাক্যে কান্ত হও শাস্ত। 

শ্রীকবিরঞ্রনে কহে গমন বারণ নহে 
দেশে যাওয়া হইল নিতান্ত ॥ 


বিদ্যার শ্বশুরালয় গমনার্থ প্রার্থনা । 


কবিবর কহে বাণী কহ যত ভালজানি 
চিত্তে কিন্ত প্রবোধ ন। মানে । 

শুন শুন কুরঙ্গাক্ষি সভাঠকহি প্রাণ সাক্ষী 
যাতনা যেমন সই জানে ॥ 

কবি কহে প্রবোধিয়া শুন শুন প্রাণপ্রিয়! 
মহাগুরু জনকজননী । 

শান্ত্রসি্ধ কথা এহ যা হতে ছুল্লভ দেহ 
বিনে মুক্ত উপযুক্ত ধবনি ॥ 

শ্রেষ্ঠ পুক্র হয় যেবা করে পিতামাত। সেব! 
লয়কালে লয় গঙ্গাতীর । 

সজ্ঞানে ত্যজিলে তন্ধু ধন্য মানে নিজ জনু 
গয়াশ্রাদ্ধে সার্থক শরীর ॥ 

মম সম দুষ্ট পুক্র ধরণীমণ্ডলে কুত্র 
লোকভত় ধর্মভয় নাই । 


বিদ্যার শ্বশুরালয় গমনার্থ প্রার্থনা! । ১৫৭ 


বুদ্ধ পিতামাতা ঘরে শোকে দেহ ত্যাগ করে 
কুবুদ্ধি কি লওয়াল গৌঁসাই ॥ 

যদি ভাটু যাব দূর থাক নিজে পিতৃপুর 
কিছুকীল কর সুখ ভোগ । 

হও তুমি পৃত্রবতী নিস যাৰ পরে সতী 
কিন্ত ছুংখ সম্প্রতি বিয়োগ ॥ 

হৃদয়েশ ক্লেশকথা মরমে পরম ব্যথা 
অভিমাঁনে উঠিল অমনি । 

গোষুগে গলিত নীর গজেন্রগমন ধীর 
গাতি যথা বৈসেছে জননী ॥ 

দুহিতা দুঃখিত দেখি রাণী বলে বাছা একি 
নলিননয়নে কেন নীর । 

কার সনে কৈলা দন্দ্ব কে কহিল কিবা! মন্দ 
ফাটে বুক প্রাণ নহে স্থির ॥ 

মায়ের মাথাটি খাও মাগে মুখ তুলে চাও 
মনের কি ছুঃখ নাহি জানি । 

বিদ্যা বলে কিবা কব নিশ্চয় জামাতা তব 
দেশে যান মাগি গো মেলানি ॥ 

সদা পুটাঞ্জলিপাণি ্রীকবিবুঞ্জনবাণী 
বিমুক্ত করহ মায়াপাশে। 

ভবসিন্ধুপার হেতু 'অভয়চরণ সেতু 
উমা আম। উরহ মানসে ॥ 





ঠ্হ 


রাণীর প্রতি বিদ্যার রোব । 


এ কথা কহিল যদি মুনিমনোহরা। 1 
মহীপতি-মহিলা মুচ্ছিত পড়ে ধর! ॥ 
চেতন পাইয়! কহে কহ চন্দ্রমুখি। 
মাতৃহত্যাভয় বাছ! নাহি একটুকি ॥ 
কেমনে এমন কথা কহ তুমি ঝিয়ে । 
বিদেশে পাঠায়ে তোমা] অভাগী কি জীয়ে ॥ 
দশমাজ গর্ভে বটে দিয়াছি গো ঠাই । . 
পাইয়াছি যত কষ্ট তার সীম। নাই ॥ 
পালিলাম এতকাল নিত্য চিত্তস্থথে | 
এখনে ছাড়িতে চাহ ছাই দিয়া মুখে ॥ 
তোমার নাহিক দোষ বিধাতা নিষ্ঠ র। 
শঙ্কা নাই তাই বিদ্যা যাবে এতদূর ॥ 
হরি হরি কারে কব ললাটের লেখা । 
জীবনে মরণে বুঝি আর নাহি দেখ] ॥ 
বিদ্যা বলে মাগো তুমি যে কহ প্রমাণ । 
ধৈর্ধযাবলম্বন করে আছে যার জ্ঞান ॥ 
কার পুত্র কার কনা। কার মাতাপিতা । 
সর্ব মিথ্য। সত্য এক নগেন্ত্র-ছুহিতা ॥ 
বিষম বাহার মাস] সংসারব্যাপিনী । 
কৌতুক দেখেন কর্মভোগ করে প্রাণী ॥ 
বেদেতে বিদ্বান বেদব্যাস মহামুনি । 
মায়্াতে ভূপিলা হেঁহ শাস্ত্রে হেন শুনি: ॥ 


রাণীর প্রতি বিদ্যার প্রবোধ বচন। ১৫৯ 


শুকদেব জন্মিলেন তাহার তনয়। 
সুখছুঃখহীন তন্থু জ্ঞানী মহাশয় ॥ 

ভূমিগত হবামাত্র স্বকর্ে প্রস্থান। 
ফেব্রু ফের বল্যে মুনি পাছে পাছে যান ॥ 
কত দূরে নারীচয় করে জলক্রীড়া। 
নগ্ন তাঁরা শুকে দেখি না করিল ব্রীড়া ॥ 
কালগৌণে তথা উপস্থিত ব্যাসমুনি । 

_ সলজ্জিতা কুলে উঠে যত সীমস্তিনী ॥ 
কীঁপে গুরু উরু চারু বসন পরিল। 
কুতাঞ্জলি মুনীন্দ্র নিকটে দীড়াইল ॥ 
হাসিয়া কেন মুনি এই কোন কর্ম । 
বুঝিতে না পারি তোম। সবাকার মর্ম ॥ 
যুব। পুত্র গেল মোর এই পথ দিয়া। 
লজ্জা! না পাইল মনে সে জনে দেখিয়1॥ 
বৃদ্ধ আমি আমাকে দেখিয়া এত লজ্জা । 
বসনাঁদি পরিল ধরিলা' পুর্ব্ব সঙ্জা ॥ 

, মবিনয় কহে তাঁরা শুনহ গৌঁসাই। 
মহাঁযোগী শুকদেব বাঁহাজ্ঞান না ।) 
মায়াতে মোহিত তুমি মুনি মহাশয়। 
তোমারে দেখিয়! মনে জন্মে লঙ্জাভয় ॥ 
স্থতন্দেহে তুমি মুনি চলেছ পশ্চাৎ। 
শুক নাহি ভাবেন ডাকেন পাছে তাঁত ॥ 
লজ্জ1 পেয়ে খুনি চলি গেলা নিজপুরে। 
প্রবোধ জন্মিল চিত্তে খেদ গেল দূরে ॥ 


১৬০ 


 বিদ্যাস্ন্দর | 


সর্ধশান্ত্রবিজ্ঞ মুনি তার এত জালা। 

কি দোষ তোমার মাগে। তুমি ত অবলা ॥ 
নিবৃতিমার্গের কথা কহিলাম মাতা। , 
প্রবৃত্ভিমার্ণের স্থষ্টি স্থজিল! বিধাতা | 
পাছে নাহি বুঝে পরে করে অনুযোগ । 


কন্তাপুত্র জন্সিলে কেবল কর্মভোগ ॥ 


তুভ্যমহং সম্প্রদদে কহিলে বচন। 
গোত্র ভিন্ন হয়ে পড়ে দৈবের ঘটন ॥ 
পরপুত্র জননী গো হয় হর্তাকর্তা। 
শান্ত্রে কহে রমণীর মহাগুরু ভর্তা ॥ 


. রাণী কহে চন্দ্রাননে তুমি রমাসম]। 


বিশ্বকে বুঝাতে পার গুণ আছে ক্ষমা ॥ 
কিছু কিছু বুঝি বটে এই শান্ত্রনীত। 
তথাচ বিদরে বুক মায়াতে মোহিত ॥ 
জল শৈবালের প্রায় মন নহে স্থির । . 
ক্ষণেক বিবেক ক্ষণে বিদরে শরীর ॥ 
পুনরপি কহে বিদ্যা মন কর দড়। 
শোকে সর্বধন্মলৌপ শোক খাপ বড়॥ 
সজলনয়নে কহে যত সহচরী ৷ 

ছাড়িয়া মমতা তুমি বাবে কি সুন্দরি ॥ 
কেনে কহে বিমল1 কমলা ছেড়ে যাও? 
জন্মশোধ দেখি টাদমুখ তুলে চাও ॥ 
সঙ্গে যাবে যাঁর। তার। সহর্ষবদন্ধ। 

যে না যাবে কত কব তাহার যাঁতন ॥ 


বিদ্য। »হ তুন্দরের জদেশ গমন । ১৬৭ 


রাজার নিকটে রাঁণী কহে সবিশেষ । 

'দুহিতা জামাত তব অদ্য যান দেশ ॥ 

শ্রীকবিরঞ্রঘ.কাহে করি কৃতাঞ্জলি। 
শ্রীবামছুলালে মীতা দেহ পদধূঁলি ॥ 


বিদ্যা সহ সুন্দরের স্বদেশগমন। 


বীরসিংহ নৃপ্রধান শুনিল! জামাতা যান 
হাঁয় হায় রোদন বদনে। 

ক্ষণে ক্ষণে পড়ে মহী খেদ করে রহি রহি 
বিধাতাঁর এই ছিল মনে ॥ 

হ্বদয়ে পরম ব্যথা কছে কথা যাব কোথা 

কাঁর বিদ্যা কে লয়ে চলিল। 

স্বপ্নরূপ কন্ঠাগুলা ভেঙ্গে গেল ধুলাখেল! 
শোকশেল হৃদয়ে পশিল ॥ 

ক্ষণকাল মৌনে থেকে সুন্দর জাঁমাত ডেকে 
স্তব করে বাক্য সকরুণে। ্‌ 

বাপা'এই বৃদ্ধকাল ভাল তব ঠাকুরাল 
বিহিত করহ নিজ গুণে ॥ 

দিলাম সকল রাজ্য চেষ্টা পাঁও রাজকার্্য 
আনাই তোমার মাঁতাপিতা। 

বেহাঁই বেহাই সুখে যাইব উত্তর মুখে 

তুমি রাজা মহিষী ছুহিতা। 

শ্বশুরের সন্নিকটে কবিবর কহে বটে 
স্বরূপ কহিলা মহারাজ । 


১৬২ 


বিদ্যাসন্দর | 


কিন্তু একবার যাই দেখি বন্ধু বাপ ভাই 
না যাওন ভাল নহে কায ॥ 

সত্য সত্য শুন শুন আগমন শীঘ্র প্রনঃ 
হবে তব রাঁজ্যে মহাশয় । 

জন্খ্রতি বিদায় মাগি আম। দৌহাকাঁর লাগি 
বৃথা শোক করহ হৃদয় ॥ 

অপরান্ধে তরুছায় অতি দূরতর বায় 
সে যেমত ছাড়া নহে মূল। 

অন্ততম ভাঁৰ পাছে মানস তোমার কাছে 
থাকিল গমন সেই তুল ॥ 

দানে রাঁজ। কর্ণতুল্য দিল দ্রব্য বন্ুমূল্য 
ছত্র গজ রথ দাস দাসী। 

হাজার সোয়ার সাথ হারাই নিশানাথ 
আনন্দিত কবি গুণরাশি ॥ 

কন্তা কোলে করি রাণী কহিলা গদগদ বাণী 
তুমি রাজলন্্মী ছিল! মাতা। 

ছাড়িয়া! চলিলা দেশ বুঝি পরমায়ুঃ শেষ 

ভূপতিকে বিমুখ বিধাতা ॥ | 

পতিপ্রাণা শাস্ত্রে উক্তি তোমা বুঝাঁবার শক্তি 
ভূমগুলে আর কারু নাই ॥ 

কিন্তু ব্যবস্থার আছে তেই গো তোমার কাছে 
গোট] ছুই কথা বাছা কই ॥ 

পুরে গুরুলৌক যত. তাহা সবাকার মত 
হব রবে মানায়্যে জেবায়। 


শ 


বিদ্য। সহ স্তুন্দরের স্বদেশ গমন । ১৬৩ 


দয়! পরিজন প্রতি বার থাকে গুণবতী 
সেই সে গৃহিণীপদ পায় ॥ 

জনকজ্ননীপ্রদ ধরি করে গদগদ 
কহে বিদ্যা সজলনয়নে | 

এই তুমি জন্মদাতা নিকটে বটেন মাতা 
ছুঃখিনীরে যেন থাঁকে মনে ॥ 

সুন্দর সুন্দর নাম দেবীপুক্র গুণধাঁম 
অষ্টাঙ্গে প্রণাম করে সুখে । 

দ্রশদণ্ড মাত্র দিবা দম্পতী স্মরির! শিবা 
রথে উঠে চলে দেশমুখে ॥ 

গ্রামবাসী বত লোক সকলের মহাঁশোঁক 
সখীচয় চিত্রিত পুতুলি। 

শোকে বুক নাহি বান্ধে রাঁজা রাণী দৌহে কান্দে, 
কলেবর ধূসরিতধুলি ॥ 

দশ দিবসের পথ দশ দণ্ডে যায় রথ 
ত্বরা করে গুণের গরিম1। 

বিদ্যা কহে প্রভু ক্রোধ ত্যজ দেখি জন্ম শোধ 
জনকের অধিকারসীম। ॥ 

এড়াইল দেশ নানা দুরে স্বাধিকার থানা 
মনে মনে পরম কৌতুক । 

ত্বরাতে নাহিক কাঁষ সারথিক্ে ধুবরাজ 
কহে রথ বুথ একটুক ॥ 

ধন হেতু মহাকুল পূর্বাপর শুদ্ধমূল 
কৃত্তিবাস তুল্য কীন্ভি কই। 


১৬৪ 


বিদ্যান্ন্দর | 


দানশীল দয়াবস্ত শিষ্ট শান্ত গুণানস্ত 
প্রসন্না কালিক1 কুপামই ॥ 

সেই বংশসমুডব পুরুষার্থ কত কব 
ছিল। কত কত মহাঁশয়। 

অনচির দ্িনাস্তর জন্মিলেন রামেশ্বর 
দেবীপুত্র সরলহৃদয় ॥ 

তদঙ্গজ রামরাম মহাকবি গুণধাম 
সদ। যাঁরে সদয়! অভয় । 

তদঙ্গজ এ প্রসাদ কহে কালিকাঁর পদ্দে 
ককপাময়ি ময়ি কুরু দয়া ॥ 


৮, 


স্বন্দরকে আনয়নার্থ পিতামাতার প্রত্যুঙ্গমন। 


অধিকারে উপনীত গুণসিন্ধুস্থত | 
শীঘ্রগতি নিজ পুরে পাঠাইলা৷ দূত ॥ 


দুতষুখে নরপতি শুনি শুভ ভাষ। 


মৃত যেন পুনরপি পায় জীবন্তাস ॥ 
আনন্দের ওর নাহি বাহু তুলি নাচে। 
অমান উঠিয়া গেল মহিষীর কাছে॥ 
হাঁসি কছে কি কর কি কর ভাগ্যবতী । 
পুভ্রবধূ দেখ গিয়ে উট শীগ্রগতি ॥ 

রাণী বলে প্রভূ তুমি কি কহিলে কণা । 
সুন্দর গুণের নিধি বাছা! মোর কোথা ॥ 
আর কি এমন দিন আমার হইবে । 
টাদমুখে মা! কথাটি স্ন্দর কহিবে । 


৫ 


৬০ 
4 


স্ন্দরকে আনয়নার্থ প্রত্যুদণমন | 


পুরবাণী সহ রাঁজরাণী রথে উঠে। 
বাল বৃদ্ধ যুধা লোক পিছে পিছে ছুটে ॥ 
দৈন্যকোলাহল শব্দে কর্ণে লাগে তালী। 
কাড়া সঙ্গে ঘ্গে চলে লক্ষ লক্ষ ঢালী ॥ 
প্রথমতঃ সাজিল হাঁবেসি যোড় যোড়।। 
লন্করের আগে যায় নাচাইয়া ঘোড়া ॥ 
ঘন ঘন ডস্কা শঙ্কী রিপু চমকিত । 
উড়িছে পতাকা! সিতাসিত রক্ত পীত॥ 
কটকের পদভরে কম্পিত মেদিনী। 
ফুকারে নকিব জয় করালবদনী ॥ 
ত্বগৃহে শয়নে সুখে ছিল মহাঁপাঞ্র। 
উঠে ছুটে চলিল সংরাঁদ পাবামাত্র ॥ 
পথ করে পরিষ্ষার 1চতও কুতুস্থলী। 
দৌধারি রোপিল চাক শ্রীরাম দলী ॥ 
আতম্শাখাধুক্ত বারিপূর্ণ স্বর্ঘট । 
শী করে স্থাপন: শ্রীগৃহ সন্িকট ॥ 
পিতামাতা দেখি কবি নাঁমি ভূমিতলে। 
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বস্ত্র দিয়া গলে ॥ 
সন্তোষসাগরমধ্যে ভাসে রাজরোণী। 
পুত্র কোলে করে হে প্রসারিয়া পাণি॥ 
সে সময় যত স্থথ কথায় কে কবে। 
সহত বদন হয় কৈতে পারে তবে ॥ 
দ্বিগুণ উলে প্রেম-নিরখিয়া বধু। 
সঘনে চুদ্বতি রাণী মুখরাকাবিধু॥ 


১৬৬ বিদ্যানুন্দর | 


শ্ীকবিরঞ্জন কহে কালী কপামই। 
আমি তুয়া দাঁসদ্বাস দাসী পুক্র হুহ ॥ 


বিদ্্যাকে দর্শনার্থ নারীগণের আগমন । 


মজলাচরণে কুলাচার যত ছিল। 
পুক্রবধু নিয়া! নিজ গৃহে প্রবেশিল ॥ 
শুণসিদ্ধু দস়্াসিম্থু কল্পতরুরূপ ৷ 
বতনভাগুার বিতরণ করে ভূপ ॥ 
ভাঙ্গিল নগর কেহ ঘরে নাহি রহে। 
পরস্পর সকলে সকল বার্ডী কহে । 
উপনীত ক্রমে ক্রমে দ্বিজপতীগণ। 
জনে জনে দিল! রাণী রত্বসিংহাঁসন ॥ 
আসন থাকুক আগে এসে শুন রাঁণী। 
ধু তব কেমন দেখাও দেখি আনি ॥ 
কুতৃহলী পদধূলি শিরে বান্ধে সতী। 
সকলে কহেন বাছ। হও পুত্রবতী ॥ 
করে ধরে টেনে নিয়! বসায় নিকটে । 
হাসি হাসি কহে ঘরভরা বউ বটে ॥ 
কোন রাম! বলে বুঝি পাঁচ মাস পেট । 
মরমে লজ্জিত! ধনী মাথা করে হেট ॥ 
মুখফৌড়। মেয়ে বলে হেদে কি জঞ্জাল। 
আইবড় বাঁপঘরে ছিল এতকাল ॥ 
বয়োধিকা কেহ কহে ব্রাহ্মণব্নিতা। 
এ মেয়ে সামান্য নহে পরম পণ্ডিতা ॥ 


সন্দরের দরাজ্যাভিষেক । ১৬৭ 


পণ ছিল শাস্ত্রে যেবা! করে পরাতব। 
তারে দিবে বাল1 মাঁল। সেই হবে বর ॥ 
নিরখিয়1*নবব্ধ্‌ দ্বিজবধূচয। 

সকলে সদ্নে গেলা সদয়হাধয় ॥ 
জগদীশ্বরীকে কৃপা কর মহামীয়া ৷ 
মমান্তুজ বিশ্বনীথে দেহ পদছায়া। ॥ 

যে গাওয়ায় যেব। গায় তাহার মঙজল। 
নায়ক সহিতে শিবা করহ কুশল ॥ 
কন্যা দারা হ্বপ্নে তার! প্রত্যাদেশ তারে। 
আমি কি অধম এত বৈমুখ আমারে ॥ 
জন্মে জন্মে বিকায়েছি পাদপন্মে তব 
কহিবার কথা নহে বিশেষ কি কব ॥ 
প্রসাদে প্রসন্ন হও কালী ক্ূপামই । 
আমি তুয়। দাসদাস দাপীপুত্র হই ॥ 


পন সপ 


স্বন্দরের স্বরাজ্যাভিষেক 


নৃপ শুভক্ষণে রত্বসিংহাসনে 
পুল্রে কয়ে অভিষেক । 
ধরে ছত্রদণ্ড সুখী রাজ্যখণ্ড 
সম্মত প্রজা যতেক ॥ 
বামেতে মহিবী পরম ব্বপসী 
গৌড়াধিকারিদুহিত1 । 
মনে বাসি হেন * বামচক্জ যেন 
সঙ্গে শশমুখা সাত ॥ 


১৬৮ বিদ্যাঙ্থন্দর | 


কবিরাঙ্গ রাজা পুত্র সম প্রজা 
পালয়ে পূর্ণাভিলাষ । 

ভূপ জরাগ্রস্ত দারা সহ ত্রস্ত 
কৈল। বারাণসীবাস ॥ 

বিদ্যাবতী সতী প্রসবে সম্ততি 
মাধী শুক্লা ত্রয়োদশী । 

অভেদ সুন্দর রূপ মনোহর 
যেমত শরদশশী ॥ 

নিজ দেহছবি নিরখিয়া কবি 
তনয়তন্থু নেহালে। 

মন্দ মন্দ হাসে এই মনে বাসে 
যেন দীপে দীপ জলে ॥ 

করে বিতরণ রতন বসন 
কুপ্তর ঘোটক ধেনু । 

মহা কুতুহলী শিরে দিল তুলি 
লক্ষদ্বিজপদরেণু ॥ 

জাতদিনাবধি কুলাচারবিধি 
করে কবি গুণধাম। 

ষ্ঠ মাসে মুখে “অন্ন দিল সুখে 
পন্পনাভ রাখে নাম ॥। 

পঞ্চম বৎসরে কর্ণবেধ করে 
বিদ্যারস্ত শুভ দিনে। 

সপ্তদ্দিন মাত্র লেখে তালপত্র 

পঞ্চাশত বর্ণ চিনে ॥ 


সুন্দরের কালিকা মূর্তি সংস্থাপন । ১৬৯ 


বালক ত্বরায় ব্যাকরণ সায় 
ভন্টি অভিধান গণ। 
রঘুকুমারাঁদি সাঙ্গ হল যদি 
অলঙ্কারে দিল মন॥ 
কৃপান্বিতা চণ্ডী পাঁঠ করে দণ্ডী 
তদন্ কাব্য প্রকাশে । 
স্তায়শীস্ত্রে ঘু্প কত কব গুণ 
কবিচিত্তে মহোল্লাসে ॥ 
জ্যোভিষ পিক্গল সাহ্য পাতগ্জল 
মীমাংসা বেদান্ত তন্ত্র। 
কোন ক্ষোভ নাই জননীর ঠাঁই 
নিল একাক্ষরী মন্ত্র ॥ 
যেমন জনক তেমন বালক 
উভয়ত মহাকবি । 
কলীপদতলে শ্রীগ্রসাদে বলে 
ভবে ত্রাণ কর দেবি ॥ 


স্থন্দরের দক্ষিণকালিকামৃত্র সংস্থাপন 
ক্রমে ক্রমে বর়ঃক্রম ত্রয়োদশ বর্ষ । 
জনকজননীচিত্তে জন্মে মহা! হর্ষ ॥ 
বিবাহ দিলেন কুণে তুল্য রাজকন্ত1 । 
_ব্ূপবতী গুণবতী ধরাতলে ধন্যা ॥ 
কতকাল গৌণে মনে জন্মিল ভারন|। 
পুরিমধ্যে থাকে ইঞ্দেবতা স্থাপনা ॥ 


১৭০ 


বিদ্যাঙ্গন্দর | 


গাঁথিল দেউল উচ্চ স্পর্শে বিষুণপদ । 
চতুর্দিকে পুপ্পোদ্যান সন্নিকটে হুদ ॥ 
পাষাণে নির্মাণ কৈল কাঁলিক! দক্ষিণা! । 
শবারঢা যুক্তকেশী বসনবিহীন। ॥ 
যুগ্ডুমালাবিভূষণা থড়ামুণগধর!। 
যাম্যে বরাভয় ব্রহ্মময়ী পরাৎপর] ॥ 
অসংখ্য মহিম্ব. মেষ ছাঁগ নান। বলি। 
কনকচম্পক দিল চরণে অগ্রলি ॥ 
উপহার দ্রব্যভার সীম কব কত। 
স্ত.প স্তুপ পর্বত প্রমাণে শ্রদ্ধামত ॥ 
তথাপিও কদাঁচ প্রসন্ন নহে চিত্ত ৷ 

শব সাধনার্থে খেদ করে নিত্য নিত্য ॥ 
প্রযত্বে সঙ্গতি করে চগ্াঁলের শব । 
সাধকেন্র সুন্দর সাহুম অপম্ভব ॥ 
ভৌমবারযুতা রুষ্ণা চতুর্দশী নিশি । 
শ্বশানে চলিলা সঙ্গে মহিষী রূপসী ॥ 
বিস্তারিত বিবরণ বর্ণিলে সমস্ত । 
গ্রন্থ যাবে গড়াগড়ি গানে হব ব্যস্ত ॥ 
জ্ঞাত নহি বলে কেহ না করিবা৷ হেল! । 
বিষম বিষয় কাঁলসর্প নিয়! খেলা ॥ 
স্বকীয় কল্যাণ কিন্তু চিন্তা কর চাই। 
ভঙ্গীতে সঙ্ঘেপে কিছু কিছু করে যাই॥ 
অকর্তব্য হেতু কত ব্যতিক্রম হবে । 
আগমজ কেহ কোন দোষ নাহি লন্ে॥ 


শব সাধন। ১৭১ 


শ্রীকবিরগ্রন কহে কালী কূপামই। 
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই॥ 


শব সাধন। 


পূর্ব উক্ত স্থানে গেল কবি শীত্রগতি। 
জামান্তার্থ্যে স্থবিধান করে মহামতি ॥ 
যাগভূমি প্রদক্ষিণ পাঠ করে মন্ত্। 

হ্ন্বর সৃধীর জ্ঞাত যাবতীয় যক্তর॥ 
গুরুদেব গণপতি বটুক যোগিনী। 
পুর্বদিগ ক্রমে পূজে কবিশিরোমণি ॥ 
বীরার্দন মন্ত্র কবি লিখিল ভূতলে । 

যে চাত্র বচন কহে মহা কুতৃহলে ॥ 
পুষ্পাঞ্জলিত্রয় দয়া করে প্রণিপাত। 

পুর্ব উক্ত ক্রমে বলি দিল নরনাথ ॥ 
অঘোর মন্ত্রেতে শিখ বান্ধে ততক্ষণ। 
সুদর্শন মন্ত্র করে হৃদয় রক্ষণ ॥ 
ভূতঙুদ্িন্যাস সারে ত্বরায় ত্বরায়। - 
জয়হুর্গা মন্ত্রে দিক্ষু সর্ষপ ছড়ায় ॥ 
তিতলোহসীতি মন্ত্রে তিল ফেলে সেইরূপ । 
তদস্তরে শবের নিকটে গেল তৃপ ॥ 
শবের লক্ষণ কহি শুন ধীরজন। 

আছে ষে প্রকার তন্্রসারের বচন ॥ 

শূলে খড়েণ বজে সাঘাতে কি কুমন্ত্রে। 
যষ্টি বিদ্ধ জলে মৃত গ্রাহ্‌ উক্ত তন্ত্র ॥ 


১৭২ 


বিদ্যাহুন্দর । 


বিদ্ব, যে ছে ঘায় মরে না লবে সে শব। 
বলেছেন. গোবিপ্র জ্ীক্ষপা গ্রাহ্থ ভব ॥ 
সম্মুখ সংগ্রামমধ্যে নষ্ট যে শরীর | 
সে শব প্রশস্ত লবে হবে যেবা ধীর ॥ 
সর্বদ। না লবে ভাই শব পর্য্যবষিত। 
শান্ত্রমত কর্ণ করে যেজন পাত ॥ 
মূলমন্ত্র পাঠ করে পুজাস্থানে নিল। 
উক্ত মন্ত্রে সুকৌতুকে জলবিন্দু দিল ॥ 
পুষ্পাঞ্জলিত্রয় দিয়! পুনশ্চ প্রণাম । 
বিবেশেতি মন্ত্র পাঠ করে গুণধাম ॥ 
ক্ষালন প্রশস্ত শব স্বাসিত জলে। 
নববন্ত্রে পরিফার কৈল কুতুহলে ॥ 
ধুপেন ধুপিতং কৃত্ব। গ্রন্থের বচন। 
সেইমত চন্দনাদি করিল লেপন ॥ 
রুক্ত আভা হয় যদি চন্দন লেপিতে। 
শবে করে ভক্ষণ সাধকে আচন্থিতে ॥ 
নিজ করে যত্বে ধরে শবকটিদেশ। 
পৃজাস্থানে নিল মহাস্বুদ্ধি নরেশ ॥ 
ততঃপরে কুশশধ্য। করে গুণনিধি। 
পুর্ববশির রাখে শব আছে যেব! বিধি ॥ 
এলাইচ লবঙ্গ কর্পুর জায়ফল। 
তান্থুলাদি শবমুখে দিলেক সকল ॥ 
পুনরপি সেই শব করে অধোমুখ। 
তৎপৃষ্ঠে চন্দনে লিখে চিত্তে মহাস্থৃথ ॥ 


শব সাধন । ১৭৩ 


বাহুমুল কটিদেশ পরিমাণ তার । 
চতুরত্্র মধ্যে তাহে পদ্ম চতুদ্রণার ॥ 
দলাষ্টক সমন্বিত মধ্যে পুষ্ঠে মন্ত্র। 
লিখে কৰি তত্ত্রমত জ্ঞাত মন্ত্র যন্র॥ 
নিবেদন যাবতীয় পঙ্ডিত নিকটে। 
ভিন্ন তন্ত্রে কিশ্ত এই কথা ব্যক্ত বটে ॥ 
উপন্রব যদ্যপি জন্মায় ষত্র করে। 
নিষ্ঠীবন দিবে শবে কটিদেশ ধরে ॥ 
তছুপরি রক্তকম্বলাদি দিব্যাসন। 
শান্রগতি কৰে পুনরূপি প্রক্ষালন ॥ 
যজ্ঞকাষ্ঠ দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমাণ । 
দশদিশু পুর্ধমত রাখে স্থানেস্থান ॥ 
ইন্ত্রা(দ দেবত। পুজে স্বামিসম্বোধনে। 
বিদ্ধ বিনাশন করে মহা সাবধানে ॥ 
চতুঃযষ্টি ডাকিনী যোগিনীগণ বত। 
সবাকার পুজা কৈল ভক্তিযুক্তনত ॥ 
মূলমন্ত্রে শবানন পুজে মহাকবি 
ঘোটকারোহণ ক্রমে বৈসে যেন রবি ॥ 
স্বকীয় চরণতলে দিল কুশাসন। 
_শবকেশ ধরে করে যুটিকাবন্ধন ॥ 
গুরুদ্বেব গণপতি দেবীকে প্রণাম। 
বড়ঙ্গস্তাসাদি যত কৈল প্রাণায়াম ॥ 
ক্ষেপ করে দশিক্ষু লো বিবদ্ধনে। 
তদস্তে সন্কল্প কৈল উল্লসিত মনে।॥ 


১৭৪ 


বিদ্যাস্ুন্দর | 


অর্খ্যাদি স্থাপন করে শবধুটিকাঁয়। 
আসন পুজিয়! পীঠ পুজা কৈল তায় ॥ 
তাস্তরে পুজে দেবী স্ুথে শক্তিরূপ। 
শবমুখে কৌতুকে তর্পণ কৈল ভূপ॥ ' 
ততঃ শব ছলিলে সম্মুখে দরাড়াইয়। 
বসোমে ভারতি মন্ত্র পড়ে হষ্ট হয়! ॥ 
পষ্টস্ৃত্রে বান্ধে কৰি যুগল চরণ। 
শবপদতলে যন্ত্র লিখিল জ্রিকোণ ॥ 
শবকরহুগ্াপার্খ গ্রযত্তে প্রসার্য্য। 
তছুপরি কুশাসন রাখে যাহে কার্য ॥ 
তছুপরি নিজ পদ নুপতি নিধায় । 
পুনঃ প্রাণায়ামে করে যুক্তিযুক্ত কায় ॥ 
শিব শিবা গুরু ভাবে হৃদিমধ্যে দেবী। 
মহাশঙ্খমাল। জপ করে মহাকবি ॥ 
করে অসি বূপসি মহিষী প্রেমমই | 


কিছু দুর থাকি কহে মা ভৈঃ মা ভৈঃ ॥ 


কহেন করুণাময়ী থাকি বিমানেতে। 
দেহি মে কুগ্তর বলি আশ ধরাপতে ॥ 
দৈববাণী শুনি কহে কবি শিরোমণি। 
অদ্য নহে দিনাস্তরে দাস্যামি জননি ॥ 
মহামায়। মহাতুষ্টা মহাকবি প্রতি। 
বরং বৃণু! বরং বৃণু সঘনে ভারতী ॥ 
নলিননয়নে নীর নিরখিয়। ইঠ্র। 
প্রেমে পুলকিত প্রাণ পূর্ণ মনোভাষ্ট ॥ 


শব সাধন । ১৭৫ 


ধরে ধরাধরপুজীপদ কবিবর । 

ধরাতলে ধরাপতি ধুলায় ধুসর ॥ 

সন্দর হুস্বরে কহে স্থধাধিক উক্তি । 
দর্শনে তোমার মাগে। চভূর্বিধ মুক্তি ॥ 
নাহি চাছকুক্ররানী বাগিরানি রাজ্য | 
জাদাপত্য দাসদানী বাসি কিবা কার্ধ্য ॥ 
মনোমম হংস পাদপত্মে বিরত । 
অঙ্গীকার কৈপা মাত তথাস্ত তথাস্ত । 
কলিকাল বিষম শুনহ শুন্ধমতি । 
সবেমাত্র ত্বরা এক বর্ম ভবিষ্যতি ॥ 
ব্রাহ্মণে করিবে বেরবহিদ্কৃত কর্ম । 
অধর্ধণ্য রাজ। হবে রাজ্য শৃন্তবর্্ম ॥ 

অষ্ট বর্ষে রমণীর জন্মিবে অপত্য। 

মিথ্যা কথ| বিনে লোক নাহি কবে সত্য ॥ 
অবলা চঞ্চল। চল মন্দ ফল হবে। 

ভ্রমে কেহ ঈশ্বরের নাম নাহি.লবে ॥ 
কলির চরিত্র সব কহিলাম এই । 

শীঘ্র মৃত্যু হয় যার পুণ্যধাম সেই ॥ 
সাবধানে শুন পুত্র সর্ব কথাঁকহি। 
শাপতরষ্ট তোমা টৌোহাকার জন্ম মহী॥ 
বিদ্যাবতী হারাঁবতী তুমি মালাধর । 
মম পুজ। প্রকাশার্থে হইয়াছ নর ॥ 
শাপান্ত নিতান্ত*পুত্র পুর্ণ বটে কাল | 
প্ুনরপি স্বন্থানে করছ ঠাচ্রার ॥ 


১৭৬ 


বিদ্যাস্ন্দর | 


এত কি কৈলাঁসশিখবে গেলা দেবী। 
মনে মনে আপনাকে শ্রাধ্য মানে কবি ॥ 
লভিল উত্তম! সিদ্ধি ধরণীভূষণ । 
পুরমধ্যে তিন দিন রহে সঙ্গোপন ॥ 
সেই তিন দিবসেতে রহে কত আলা । 
সঙ্গীত শ্রবণে সাধকেন্দ্র হয় কালা ॥ 
নৃত্য নিরীক্ষণে নেত্র নষ্ট এ কৌতুক । 
যদ্ধি কিছু বাক্য কছে তবে হয় মূক ॥ 
দেবতা থাকেন তার দেহে এক পক্ষ । 
অকর্তব্য বিপ্রনিন্দা হবেক সপক্ষ॥ 

এই সব সাধনে শিবত্ব পায় নর । 
ঈশ্বরীকে কহিলেন আপনি ঈশ্বর ॥ 
শ্রীকবিরঞ্রনে মাতা হও কপামই | : 
আমি তুয়া দাসদাস দাসীপুত্র হই ॥ 


_ ক্ন্দরের স্বর্গারোহণ | 
চতুর্থ দিবসে কৰি সিংহাসনে ধীর । 
বিরাজিত তেজোময় যেমত মিহির ॥ 
কুলপুরোহিত ডাকে মহাহর্ষযুক্ত | 
নিজ রাজ্য নিজ পুজে করে অভিষিক্ত ॥ 


বিরলে বালক প্রতি কহে রাঁজনীত । 


শিশু কিন্তু সর্বকার্ষ্যে বড়হ পণ্ডিত ॥ 
আমার কর্তব্য কর্ম্ম তেকার,ণ কছি। 
এইরূপে পালন করহ স্থখে মহী॥ 


স্বন্দরের স্বর্গারোহণ | ১৭৭ 


পৰস্্ী জননী তুলা থাকে যেন মনে । 
কর্দচ না লোভ যেন হয় পরধনে ॥ 
একান্ত বিহিত নে মানি-মান-ভঙ্গ | 
সর্ব ধর্ম নষ্ট তবে যাবে নীচসঙ্গ ॥ 
নিরস্থর থাক| ভাল রিপু দর্গে শৌধ্য 
সম্পদে বিনয়ী হবে বিপদেতে ধৈর্য্য ॥ 
ব্রাহ্মণ মামকী তনু ঈশ্বরাঁজ্ঞা বটে । 
সাবধানে রৰে ধরাঁমর সন্নিকটে ॥ 
ভবানী শঙ্কর বিষু এক ব্রহ্ম তিন। 

ভেদ করে সেই মুঢ় জন প্রজ্ঞাহীন ॥ 
গুরুমন্ত্র ইষ্টদেব পরমাযু ধর্ম্ম। 

ব্যক্ত কৰা মত নহে এসকল কর্ম ॥ 
গুরু আঙ্ঞ। বিনা শিক্ষাগুর করে যে! 
গুরু ত্যাগে যষেপাপসেপাপলভে সে॥ 
অবচ্ছ্দোবচ্ছেদে যে যায় যথা তথ] । 
সেই মন্ত্রে কাচ না কবে গুহ কথ! ॥ 
পল্পনাভ কহে এ কথায় কিবা লাভ। 
বুঝিতে না পারি মহাশয় তব ভাঁব॥. 
পুনরপি কবিবর সবিশেষ কহে। 

শুনি শিশু শোকে বুকে অশ্রধারা বহে ॥ 
পর্বতের আড়ে পিতা আছি এত কাল । 
এত শীঘ্র ছাড়ি বাব! একি ঠাকুরাঁল ॥ 
এককালে পিতঞ্কমাত। বিয়োগ যাহার । ঃ 
পৃথিবীতে জীয়| সখ কি ছার তাহার ॥ 


১৭৮ 


বিদ্যাস্থন্দর । 


পুনঃ কহে সুন্দর নৃপতি বিচক্ষণ। 
'অদ্য বাৰশতান্তে বা নিতান্ত মরণ ॥ 
কার মাতা কার পিত1 কার অধিকার ] 
বেদিয়াঁর বাজি প্রায় অনিত্য সংসার ॥ 
মান্ধাত। প্রভৃতি যত ত্যঙ্জিয়াছে দেছ। 
ভূমগ্ুলে পুত্র চিরজীবী নহে কেহ ॥ 
কালক্রমে কহ কে কালের নহে বশ। 
জ্ঞানী তুমি খেদ কর এত বড় রস ॥ 
কালীপদ সার কর জপ কালীনাম। 
পরলোকে গমন ন! হবে যমধাম ॥ 
কতমত কহে পুরাণের কথা নানা । 
বহু যত্বে করে কৰি তনয়ে সান্বন| ॥ 
পন্সনাভ বিদ্যায় হইল থে যে কথা৷ 
কহ নাহি যায় তাহ! মর্মে লাগে ব্যথা ॥ 
সেই দিন রহে রাজারাঁণী উপবাসী । 
প্রাতঃক্নান করে গুণবতী গুণরাশি ॥ 
দেবীপুরমধ্যে চারু বিন্ববৃক্ষতলে। 
যোগাঁসনে দৌছে তথা! বৈসে কুতৃহলে ॥ 
হৃদাহলাদে দক্ষিণকাপিক! করে ধ্যান । 
যোগবলে এককালে হে ত্যজে প্রাণ ॥ 
ধরে অপরীপ পূর্ব্ব ব্ূপকলেবর। 
আছিল যেমন হারাবতী মালাধর ॥ 
ভক্ত সঙ্গে রঙ্গে মাত1 চর্লিল। বিমানে । 
মুহূর্্েকে উপনীত শিবদগ্লিধানে ॥. 


অফ্টমজল। | ১৭৯ 


রত্বসিংহাসনমাকে পার্বতীশস্কর। 
মালাধর হারাবতী ছুলায় চামর ॥ 
জ্যেষ্ঠা ভগ্মী ভবাণী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী দেবী। 
যার পাদিপদ্ধ আমি রাত্রিদিব1 সেবি ॥ 
ভগ্মীপতি ধীর লক্্মীনারায়ণ দাস। 
পরম বৈষ্ণব কলিকাতায় নিবাস ॥ 
ভাগিনের যুগ্ম জগন্নাথ কপারাঁম। : 
আমাকে একান্ত ভক্তি সর্বগুণধাম ॥ 
সর্বাগরজ ভন্নী বটে শ্রীমতী অস্বিক1। 
তাঁর ছুঃখ দূর কর জননী কালিকা ॥ 
গুণনিধি নিধিরাঁম বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। 
তারে ক্কপাদৃষ্টি কর মাত নগজাত ॥ 
জগদীশ্বরীকে দয়! কর মহামায়া । 
মমান্থুজ বিশ্বনাথে দেহ পদছায়! ॥ 
শ্রীকবিরগ্নে মাতা কহে কৃতাঞ্জলি। 
শ্রীরামছুলালে মাগো দেহ পদধুলি ॥ 


অফ্টমঙ্গলা । 
নমো বিশ্ববিভাবিনী দক্ষষজ্ঞ 'বিনাশিনী 
জনমিল! পর্বতেশঘরে। 
কার্তিকেয় জন্ম হেতু ' ভন্মরাঁশি মীনকেতু 
, তদবধি অনঙ্গাখ্য। ধরে ॥ 
ছুরস্ত মহিষান্থর তাঁর দর্প কৈলা চুর 
লীলায় হইলা দশভূজ। 


৮৮০ 


বিদ)াহুন্দর | 


মহিষমন্দিনী নাম সেতুবদ্ধে প্রভূ রাম 
প্রকাশিল? শারদীয়া পূজা ॥ 

শুস্ত নিশুস্তের গর্ব সম্মুখ সমরে খর্ব 
শক্তি লভে সুর্থ সমাধি । 

ব্রহ্মময়ী পরাঁৎ্পর জন্মজরা মৃত্যুর] 
তব তত্ব না জানেন বিধি ॥ 

বিধি হরি ত্রিলোচনে মহাকালী দরশনে 
গতমাত্র প্রথমতঃ মায়া । 

শেষ জন্ম কপালেশ গত যাবতীয় ক্লেশ 
টিলা পদসরিজচ্ছায়] ॥ 

নুপতি বিক্রমাদিত্য তৌশা-পুজে নিত্য নিত্য 
লভিল রমণী ভানুমতী । 

তুমি আদ্যাশক্তি শিবা মুঢ়মতি জানি কিবা 
কৃপাময়ি অগতির গতি ॥ 

মালাঁধর হারাবতী শাপে জন্ম বন্থমতি 
ব্রতকথা জগতে প্রচার। 

কালক্রমে ত্যজি প্রাণ পুনরপি পরিত্রাণ 
কেব! বুঝে চরিত্র তোমার ॥ 

ধন হেতু মহাঁকুল পূর্বাপর শুদ্ধমূল 
কত্তিবাস তুল্য কীর্তি কই। 

দানশীল্লু দয়াবস্ত শিষ্ট শাস্ত গুণানস্ত 
প্রসন্ন। কালিক কপামই ॥ 

সেই বংশে সমুদ্ভব পুরুযার্থ কত কৰ 
ছিল কত কত মহাশয় । 


অফ্মঙগল]। ১৮৯ 


অনচির দিনাস্তর জন্সিলেন রামেশ্বর 
দেবীপুত্র সরলহৃদরয় ॥ 

তদঙগজ রামরাম মহাকবি গুণধাম 
সদা যারে সদয়া অভয়া। 

তদঙ্গজ এ প্রসাদে কহে কালিকার পদে 
ক্পাময়ি ময়ি কুরু দয়া ॥ 


সম্পূর্ণ 


জাই পাপ পপ 


বিদ্যাসৃন্দর ৷ 





টীকা । 


গণেশ বন্দনা ॥ 


6 ইত 
পরমপুরুষ প্রহু"_(প্রহ?প্রভু ) আদিপুরুষ। ভারত চন্র 
বলিয়াছেন, - ৯ 
“গণেশায় নমোনমঃ আদি ব্রহ্ম নিবপম 
পরম পুরুষ পরাৎপর 1৮ 
(অব্নদাম্জলের টীকা ৩ পৃঃ দেখ) 
বেদবিদাম্বর--বেদবিদাং+বর, অর্থাৎ বেদবিদ্দিগের মধ্যে 
সর্বশ্রেষ্ঠ । ( অলুক্‌ সমাস ) 
অণু--গণেশের দেহ এরূপ জ্যোতিবিশিষ্ট যে, তাহার তুলনার 
প্রাতঃ সূর্যের হেম আভাও অতি সামান্। অণু. আতি 
সামান্য অংশ । রর 
অদ্দিতি অঙ্গজ- ব্রহ্মার মানসপুত্র দক্ষ প্রজাপতি প্রস্থতির 
গর্ভে চতুদ্দশ কন্ঠা উৎপাদন করেন। তাহাদিগের মধ্যে 
দ্বিতি, অদিতি, প্রভৃতি ত্রয়ৌদ্শটীকে' কশ্যপ মুনি বিবাহ 
করেন & এই দিতির গর্ভে দৈত্যগণ এবং অদিতির গর্ডে 
দেবতাগণ উৎপন্ন হন্ধ। গণপতি এই সব দেব তাদিগের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ । এই জন্ত এবং বিশেষতঃ ভগব তীর বরে,_- 
পুজা হোম যোগ যাগে,। তোমার অর্চনা আগে, 


২ বিদ্যাহ্বন্দর | 
আখু--ইন্দুর | 


জনে যদি...অধিকার--ভারতচন্দ্র বলিয়াছেন, 
তব নাষ লয় যেই, আপদ এড়ায় সেই 
তুমি দাতা! চতুবগ দানে 1৮ 

শিবকর্্ম__মঙগল কর্ন্ম। 

বঞ্চিত সংস্কার -শাস্ত্রমতে প্রতোক লোককেই সংস্কারের দ্বারা 
শুদ্ধ হইতে হয়। গর্ভীধান হইতে [ববাহ পর্যন্ত দ্বিজ- 
দিগের সব্বন্থদ্ধ দশ প্রকার সংস্কার আছে। এস্থলে শাস্ত- 
জ্ঞানবজ্জিত শিশুমতি এইরূপ অর্থ হইতেছে । 


সরস্বতী বন্দনা । 


(২--৩ পৃঃ) 
মহাবিদ্যা ।_ব্রন্ষের সৃষ্টি শক্তিকেই প্রকৃতি বলে। ইহার 
আর এক নাম মায়া । যখন এই মায়! দ্বারা জীব আবদ্ধ 
হয়, তখন ইহাকে অবিদ্যা বলে--আর যাহা দ্বারা এই 
অবিদ্য। দূর হয়, প্রকৃতি ও পুরুষের স্বরূপ বুঝা যায়, তাহাই 
বিদ্যা। এস্থলে সরস্বতীকে সেই বিদ্যার মধ্যে শ্রেষ্ঠ বল! 
হইতেছে । তারত বলয়াছেন। 
“ তুমি দেবী প্রকৃতি প্রধান ৮ 
বিদ্যারূপ! ব্রদ্ধাণ্ড জননী -_শান্্রমতে, ব্রহ্ষের স্ষ্টিশক্তি ব 
পরা প্রকৃতি হইতেই এই ্রহ্মাণ্ডের স্থষ্টি হইয়াছে । পরা- 
প্রকৃতি যতক্ষণ পুরুষের অত্যন্ত নিকটে থাকে, ততক্ষণ 
তাহার কোন বিকার থাকে না। কিন্তু তাহা হইতে একটু 
দূরে যাইলেই তাহার বিকার আরম্ত হয়। তাহার সাম্যাবস্থা 
গিয়া সত্ব, রজঃ ও তম গুণ উৎপন্ন হয় এবং প্রথমে মহত্ত্ব 
স্ষ্টি হয়। ইহার মধ্যে রাজসিক মহত্তত্বই, স্থষ্টিশক্তি 
ও তদাধার চৈতন্য । ইহা হইতেই,সমস্ত জগতের উৎপত্তি । 
শাস্ত্রে এই স্থষ্টিশক্তিকে সরম্বতা ও তাহার আধার 'চৈত- 
ন্যকে ব্রদ্ম। বলা হুইয়্াছে । যথা, 


সরস্বতী বন্দনা । ৩ 


« রজো! গুণাধিক1 বিদ্য। জ্ঞেয়া বৈ স। সরস্বতী । 
যচ্চিং স্বরূপ। ভবতি ব্রন্মাতছুপাধাস্বিকা ॥ 
শিবসংহিতা। ১৮২ 
অর্থাৎ প্রকৃতির রজোগুণাধিক। বিদ্যাকেই সরশ্বতী 
আর তাহার আঁধার চৈতন্যকেই ব্রহ্গা! বলে। ৃ 
ংসবধূ--হুংসের বা পরব্রদ্দের আদি স্থষ্টি শক্তি-_প্রকৃতি। 
অর্থাৎ হৃদিপদ্মে বা অনাহতচক্রে আদি শক্তি রূপে সর্বদা 
আমার নিকট প্রকাশিত থাক । 
ন বিদ্য। সঙ্গীত পর--সঙ্গীতই সমস্ত স্বকুমার বিদ্যা মধ্যে শ্রেষ্ঠ। 
ইহাই চৌয্টি কল! বিদ্যা! মধ্যে সর্ব প্রধান । শান্রমতে, 
“সঙ্গীত সাহিত্য রসাঁনভিজ্ঞঃ-_ 
খ্যাতঃ পশুঃ পুচ্ছ বিষাণ শৃস্ঃ 1” 
যে গানে ত্রিপুর হয়'--চক্রপাণি--ভারত বলিয়াছেন, 
“মহাদেব এককালে, পঞ্চমুখে পঞ্চতালে, 
গীতে তুষ্টা কৈলা ভগবানে। 
নারায়ণ দ্রব হৈলা বিধি কমণ্ডলে লৈল৷ 
বেদব্যাস বর্ণিল পুরাণে ॥৮ 
ইহার পৌরাণিক বিবরণ অন্নদামঙ্গলের টাকায় দেখ) 
স্তু্গ ভঙ্গা--অন্তি উচ্চ বাঁ সুবিশাল তরঙ্গভঙ্গী বিশিষ্ট। ভঙ্গা 
ও ইংরাজী 137০8০। একা৫বাচক। 
তব কৃপা “দৃষ্টি যারে'-'ধন্য--ভারত বলিয়াছেন, 
“তোমার করুণা যারে সবে ধন্য বলে তারে 
গুণিগণে তাহার গণন।» 
ব্যাস. প্রজ্ঞাবান-_ ঘনরাম বলিয়াছেন, 
তোমার চরণ দেবি আদরে একাস্ত সেবি 
মহাকবি ব্যাস আদ যত। 
মোক্ষদ পাতক অন্ত প্রকাঁশিল! নানা গ্রন্থ 
বেদাঙ্গ পুব্াঁণ ভক্তি মত ॥ 


শমী পাপ 


লক্ষবীর বন্দন।। 
(৩৪ পৃঃ) 


কমলে কমলা-_রক্তপদ্বোপরি আসীন লক্ষমী--লক্ষ্মীই কমলালয়- 
বাসিনী। 
কোমল-_মাধুধ্যময়। লক্গীই র্বাপেক্ষা রূপবতী । শরীর 
অর্থই লঙ্দী। এই জন্য কথায় বলে, « রূপে লক্গগী গুণে 
সরত্বতী।” ভারত এক স্থলে বলিয়াছেন, 
“রূপবতী লক্ষ্মী গুণবতী বাণী লো। 
রূপেতে লক্ষ্মীর বশ চক্রপাঁণি লো ॥৮ 
মঞ্জল মপ্জীর--মনোহর নূপুর । 
কমলে কমলা -*'মঞ্জীর-_ভারত বলিয়াছেন, 
“ কমল চরণ, কমল বদন, 
কমল নাভি গভীর। 
কমল ছুকর,। কমল অধর, 
কমলময় শরীর ॥ » 
উমর সুচারু--ডঘুরের ন্যায় কটি দেশ অতি ক্ষীণ। ভারত 


বলিয়াছেন, 
« কত সরু ডমরু কেশরী মধ্যখান । » ইত্যাদি 

কান্তি মধ্যে...লোক--বুকের মাঁঝে যে ঈষৎ রোম রেখা থাকে, 
তাহাকে নদীর সহিত» এবং স্তন ছুটাকে চক্রবাঁক্‌ ও চক্র- 
বাকীর সহিত তুলনা কর! হইয়াছে । রাত্রে যেমন বিরহ্‌- 
বিধুরা চক্রবাক্‌ চক্রবাঁকী নদীর ছুই পারে থাকে-_-সেই 
রূপ লোমাবলীরূপ সৌন্দধ্যের নদীর ছুই ধারে চক্রবাঁক্‌ 
চক্রৰাকী বূপ দুইটা স্তন রহিয়াছে । 

কোক- চক্রবাক্‌। & 

বিস--মৃণাল। ও 

পঞ্চে-'তনু- মৃণাল ত পঞ্কে বাস করে, সে কি দেবীর সরল 


লক্ষ্মীর বন্দনা । | ৫ 


বাহুঘুগলের কণামাত্র মমতুল হইতে পারে? এই জন্য সে 
ভাবিয়া ভাবিয়! কৃশ হইয়। জলে গিয়া বাঁস করিল। 
বেসোর--শীকের আভরণবিশেষ। এস্থলে বেসোরকে চকোর, 
ও মুখকে পূর্ণ চন্দ্রের সহিত তুললন। করা হইয়াছে । 
জিনিয়া ...মনোলোভা-অর্থাৎ রূক্তবর্ণ ওষ্টের আভা দস্তে 
লাগিয়া দন্ত যেরণ ঈবৎ রক্তাভ হইয়াছে, তাহার সহিত 
ঈবৎ রক্তব্ণ মুক্তার তুলনা দেওয়া! বায় না। তেলার্কচা ব। 
বান্ধুণার ন্যায় রক্তবর্ণ ও । ভারত বিদ্যার রূপ বর্ণনা 
স্থলে বলিয়াছেন 
“ কি কাজ পিন্দ,রে মাজি মুক্তার হার। 
ভূলার তকের পা।ত দন্ত পাত তার ॥ ” 
মনোহর মনোহর! 1কঞ্চিৎ ক1%ৎ--কমলা। দেবীর সেই আকর্ণ, 
বিশ্রাস্ত অঞ্জনরাঞ্জত খঞ্জনগঞ্জন নয়নধুগল, ভুবনমনোহর 
নারায়ণেরও মনোহরণ কাঁরতে সমর্থ। (অথবা এই নয়ন 
ব্যতীত আর সমস্ত মনোহর দ্রব্য ইহার তুলনায় অতি 
সামান্য মাত্র মনোহরণ করিতে পারে। 
দরিদ্র দ্রবিণ আশ।--দেবীর সুচারু কণ 'গৃধিনীর কর্ণের ন্যায় 
সুন্দর ও পাতলা, তাহাতে স্্দীর্ঘ কুণ্ডল ছুলিতেছে। দরিদ্র 
ব্যক্তিরা, উহ্া এখনই কর্ণচ্যুত হইয়া! পড়িবে, এবং তাহা- 
রাও তত্প্রাপ্ততে নি নিজ দারিদ্র্য দূর করিবে, এই 
আশায় আশান্িত হইয়! রাহয়াছে। দ্রবিণ--স্বর্ণ। 
সর্ব গুণহীন..'পুজ্য--কাব ঘনরাম বলিয়াছেন, 
ভাগ্যবান ভারত ভুবনে প্লোই ধন্য। 
লক্মীর চরণে যার ভকতি অগণ্য ॥ 
সেই ধনী ধাম্মক ধরণী মধ্যে বীর। 
যার যার মা্দারে কমল। হন স্থির ॥ 
সমর স্থধার বীর স্থির মতিমন্ত। 
গণনায় গায়ক্গভীর গুণবন্ত ॥ 
সেই হয় স্থক্কৃতিসৎ সজ্জন সংসারে । 
কপাবতী শ্রীমতী লক্মীর কপ যারে ॥ 


৬ বিদ্যন্ন্দর |. 


তৃণতুল্য...গুণালয়_-প্রকৃত গুণবান ব্যক্তি গুণহীন ধনী লোকের 
দ্বারস্থ থাকে--অথচ কেহই তাহাদিগকে উপযুক্ত সম্মান 
করে না। 
স্বত্ব দানে'-**""সাযুজ্য--ভক্কের মুক্তি চারি প্রকার--সাধুজ্য 
সারপ্য, সামীপ্য ও সালোক্য। কলিতে এক মাত্র দানই 
শ্রেষ্ঠ ধন্ম। ধন থাঁকিলেই উপযুক্ত দান করা বায়। 
এবং এইরূপ বিত্ত বা ধনের বলে সন্ত দান করিয়া যে ধন্মন 
সঞ্চিত হয়, তাহারই দ্বারা সাধুজ্যরূপ মোক্ষ লাভ করা যায়। 
অর্থাৎ পরমাতআ্মায় লীন হওয়া খায় । 
যে গৃহী জনের...লেখাকবি ঘনরাম বলিয়াছেন। 
“লক্ষী ছাড়া হইলে কত কুবুদ্ধি সংঘটে। 
ঠক, ঠেটা, নাবড়, ছেবড় লোকে রটে ॥ 
কুচক্রী চসম খোর, চোঁকল্খোর হয়। 
পাঁপিষ্ঠ দুরন্ত সেই পুণ্যবস্ত নয় ৪” 
বিষম দারিদ্রযদদোষে গুণ রাশি নাশে-সংস্কত শ্লোক আছে 
প্ৰারিদ্র্য দোষ গুণরাশিনাশী |” ৃ 
কবিকঙ্কণ বলিয়াছেন,-- 
“লক্ষ্মী থাকিলে মান সকল সংসারে। 
লক্ষ্মীবান হইলে ভাই কেহ না আদরে ॥ 
সে জন পণ্ডিত মাঁতা সেই জন ধীর । 
যাহার মন্দিরে মাতা তুমি হও স্থির ॥% 


1 সপ 


কালী বন্দনা । 


(৪-৭ পৃঃ) 
ফলিকাল-কুপ্জর-কেশরী--( কালস্বরূপ ,যে কলিকাল বা) কর্পি- 
কালরপ মত্ত হস্তীকে বিনাশ করিবার একমাত্র সিংহম্বরূপ। 
সুধু এই কালীর নামের গুণেই কলিতে মুক্তি হয়। 
ফালকর''অসি বটে গেইস্পকালী নামের “ল কারের” শেষে 
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যে“ঈ"”কার রহিন্নাছে, তাহ কাঁলের অসি স্বরূপ “কালের? 
উপর ঈ”কার বা অসি পড়িয়া কাল ধ্বংশ হইয়াছে । স্থৃতরাং 
কাণা নামের দ্বারাই কাপ নষ্ট হইবে, এবং ভব্বন্ধন ছিন্ন 
হইবে--এহ রূপ মনে চিতা কর। 
আনাথ-**আারাত্সার--ভ্রীনাঁগ এস্থলে অর্থ স্দাশিব। কবিরঞ্জন 
অন্ত স্থলেও এইদ্ধপ বলিয়াছেন ; যগা,+" 
“চারি ছয় দশ বার, . যোড়ষ দ্বিদল আর, 
দশ শত দল শিরোপরে। 
শ্রীনাথ বসতি তথা 
এস্থলে অর্থ)পন্কযং শিব তন্বে প্রকাশ করিয়াছেন যে» 
কালী নামই একমারর জীবের মোক্ষের হেতু ।» রা 
নাম নিত্যা***দূরেশ্ধিনি মুল প্রক্কতি তিনি নিত্যকাঁল পরম 
পুরুষের সন্গিধানে থাকিয়া, তীহারই সান্গিধ্যজন্য সৃষ্টি 
প্রলরাদি লীলাখেলা করিতেছেন। সহজ অর্থে বিখ্বপতি 
শিবের বক্ষস্থলে বিবননা কালা নিত্যকাল বিহার করিতে- 
ছেন। ব্রামপ্রসাদ অন্ত স্থলে বলিষাছেন। 
প্ঠাম। বাম! কে বিরাজে ভবে। 
বিপরীত ক্রীড়াব্রীড়'গত শবে” 
মাম নিত্য'--রামপ্রসাঁদ অন্ত স্থলে কালীকে বলিয়াছেন, “প্রণব- 
রূপিনী”। পাতঞ্জল দর্শনে আছে "প্রণব স্তস্য স্বরূপং |” 
মাসল কথা, চক্ষুর গ্রান্থ কোনরূপ মৃত্তিকার প্রতিমা গড়ি- 
যাই হউক-অণবা কর্ণ গ্রাহ কোন রূপ শব্দ দ্বারাই হউক 
প্রথমে ঈশ্বরকে ইন্ত্রির গ্রাহ্ করিয়া ধারণা করিতে হইবে--" 
নতুবা সাধনা সম্ভব নহে। | | 
কলেবর কিরণ."আলো--মায়ের রূপ কাল হইলেও তাহাতে 
বিশ্বের আঁধার দূর হয় । ভারত বলিয়াছেন; 
' “বিনা চন্দ্রানল রবি, প্রকাশি আপন ছবি, 
অন্ধকণর * প্রকাশ করিল1।% 
হেরি বপু-াঁবশাল বপুই বাঁধ্যের লক্মগ। 
সাম্য; দক্ষিণ হন্তে। | 
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অপরূপ.*.যুগলে মুগলে- প্রসাদ আর আক স্থলে বাঁলয়াছেন, 
ইঘু শিশু শব সুশোভিত কর্ণে। 
বাম! আধা শশা ভাগিনা ॥ 
ধ্যানে আছে, _- “ নিজ্জীব কণোতপলাং | 
অকালে প্রলর স্ষ্টি _- মায়ের লালাতেই কৃষ্টি ৪ সংহার 
হইতেছে-তাহার সময় অজময় কাঁলাঁকাল নাই। বখন 
ইচ্ছা তখনই তিনি (কান না কোন ব্রঙগাণ্ড স্ষ্টি করিতে- 
ছেন বা প্রলয় করিতেছেন। ব্রঙ্গাণ্ড কোটা কোটা এই 
অনন্ত রক্ষা পহয়াই মহাকালের ক্রাড়া। 
হত বাথ'"*নকল -- প্রসাঁদ অস্ত বলিয়াছেন) 
রমণী সমর করে, ধর! কাপে পদভরে, 
রথ রথ। সাগগী তরঙ্গ গরাঁসে। 
কলেবর মহাকাল, মহাকালে ঢাকে ভাল, 
দিনকর কর ঢাকে চিকুর পরশে ॥ 
ঞ ্ ্ ক ঈ 
নিরূপন! রূপছটা, (ভেদ করে এন্গকটা, 
প্রবল দ্বক্নুজ খটা গিলে গরাসে ॥ 
অন্যত্র,--একি চতুরানন হরি, কলয়তি শঙ্ষরি, 
সন্বরণ কর রণ। 
ফিরাজ কম্পিত, সতত ত্রাসিত, 
প্রলয়ের এই কি কারণ ॥ 
ধন্যা দার। স্বপ্পে তার! প্রত্যাদেশ তারে--কবিরপ্রনের মনে : 
এই ছুট বিশ্বাস ছিল যে, তাহার জী তাহা অপেক্ষা বেশী 
ভাগ্যক্ষতী। কারণ কালা কথনও তাহাকে প্রত্যক্ষ হন 
নাই । কিন্তু তাহার স্ত্রীকে ম্বপ্রে দেখ দিয়াছিলেন। এই 
জন্তই কতকটা ক্ষোভে, কতকট অভিমানে কবিরঞ্জন এই 
রূপ বলিয়াছেন । 
অষ্টরসাধার--নিয়ে বর্ণিত আট প্রকার রস বা ভাব মনে উদ্দিত 
হয়। 
গুণসপ্প..'অর্থাঘ্, গুণের আধার বাঁ গুণবান আঁত।। তখন 
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এ সমস্ত কবিতা রীতিমত আঁসএ সাজাইয়। নারকের দ্বার! 
গাভ হইভ। এ জঙ্ত “স্তন শুন সভাজন” এইরূপ সম্বোধন 
মধ্যে মধ্যে দুষ্ট হয়। 
বিলোকনে--"যশ--মায়ের পাদ্রপন্ম দেখিলে ভিন্ন ভিন্ন চিত্তে 
থে ভিন্ন ভিগ্ন ভাবের উদর তয়, তাহা বর্ণনা করা উপযুক্ত 
বটে-কেন শা ভাভাতে বণনকারার বাহাছুরা আছে-_ 
আর কাব তাহ ধন করিতে পারিলে বশস্বা হইবেন । 
জগদন্থা পারপদ্ধ দশনে ষে থে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের উদয় হয়, 
তাহা কবি একে একে দেখাইতেছেন। 
স্বকীয়...বিঘর্ণিত আখি-( প্রথমতঃ ) স্বয়ং মহাদেৰই সেই 
পাদপঞ্জ জয়ে ধারণ কারা (কালী মঙিতে দেবী শিবের 
বক্ষোপরি ব্রাজমানা ) সেই ভাবে বিভোর হইয়া আছেন?) 
মহাকবি." চরণে- (দ্িতীপ্নত ) ধি!ন মহাকবি তিনি সে পাঁদ- 
পদ্ধ দেখিয়া সাধারণ পদ্ধকে পণ করেন--কেনন। গুণ 
বিষয়ে তাঠাও পাদপদ্ধের সমতুল্য নভে। ৃ 
দর্পে কছে'*পরাজয়--(তৃতীয়তঃ) সে পাদ পদের শোভ। 
দেখিরা মদন ভাঁবিলেন, আর আমার ভয় কি-যুদ্ধ বিগ্র- 
হের আশক্কা আমার নাই। আমি ত সকলকেই জয় 
করিয়াছি, বাকি ছিলেন শিৰ--ভীঙহাৰ কাছেই কেবল 
আমার জারি ভাঙ্গয়াছল, কিন্ত এ পদের শোভ। দেখিলে 
সং শিরও যে মোহত হইবেন, তখন তাহাকেও হারাইব। 
সুতরাং আমার |নঞজের পরাজয় ভাবনা হ্দূরপরাহত । 
চন্দ্রকয্য:"নশীফণে_ (চহুর্থত$) বিধুশ্ন রাছ সে পদের 
তে দেখিয়া ভা(বল--এ আবার (কান নুতন চন্ত্র বা তৃর্ধ্য 
জগতে উদর হহঃল। অথচ তাহাকে গ্রাস করিতে না 
পারয়া প্রবল শক ভাবিয়া বড প্োধধুক্ত হইল । 
নতা,»হরবন্দ-০ আর পঞ্চম ) ভক্ত হ্ৃদয়পদ্ে বা অনাহত 
চক্রে ভগবতারণে দে পাদপন্ধ ভাবিলে মন ভক্তিরসে 
আপ্,ত হয়--ভক্ত তাহাতে মজিরা থাকেন ॥ এবৎ তদ্দ- 
শনে ব্রন্ধা মাদি দেবগণ চমত্কৃত ও স্তশ্তিত হন। 
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মহাভীতা ধরণী... পরিঞীণ-- যষ্ঠতঃ) পৃথিবী সে পদতভর সহ্য 
করিতে না৷ পারিয়া রসাঁতলে যাইবার উপক্রম হইয়াছে, 
সর্বদ! ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে । কৰি অন্ঠত্রে বলিয়াছেন, 
কলিরাজ কম্পিত সতত ত্রাঁসিত 
প্রলয়ের এই কি কারণ। 
ম্মেরমুখী সহচরীগণ---বিষাদ--সেপ্তমতঃ) হসমুখী বা সর্বদ! 
হাস্তবদন1 জগদম্বার ডাকিনী যোগিণী প্রভৃতি সখীগণ সেই 
চরণ অনিমিষ লোচনে দেখিতে দেখিতে বিভোর হইয়া 
বিষাদবার্তী ভুলিরা গিয্া, মহা আভ্লাদিত হইয়া আছে। 
ভরিগুণজননী ... 77 গদ গদ -- (অষ্টমতঃ) দেবীর প্র 
« . হইতেই ব্রিগুণের উৎপর্ভি হইয়াছে, সুতরাং সেই ত্রিগুণ 
জননী পাদ্পদ্ের বিষয় চিন্তা করিয়া! ভক্তের মনে করুণা- 
সিন্ধু উথলিয়! উঠে । 
ভ্রিগুণজননী -- ভারতচন্্র বালয়াছেন, 
“ (ত্রগুণজননী পুন ভ্রিদেবের জাঁয়া। ৮ 
প্রসাদ অন্যত্র বলিয়াছেন, 
“অন্তচ্চাধ্যনাদিরূপা গুণাতীত গুণ। 
নিগুণে সপ্ডণ কর প্রসব ভিশুণ ॥ ৮ 
শাঞ্সমতে মুল গ্রকুতি বা আদ স্টি শঞ্তি হইতেই 
সত, বজ, তমো। বের উত্পাতি হইয়াছে । এই জন্ত মুল 
প্রকাতিকেই [নিগুণের জননী বলে। 
অন্নদামঙ্গলের টীক। দেখ। 
এস্কলে কবি জগদন্গার পাদপদ্ধ দেখিয় ভিন্ন ভিন্ন চিত্তে 
যে বিভিন্ন ভাঁবেয় উদয় হয়, তাহা একে একে দ্রেখাইলেন, 
কবি সঙ্কেতে শিবের মত্ততা, কবিরা দ্বণা, মদনের দর্প, 
ব্রাহুর ক্রোধ, সাধিকের ভক্তি, পৃথিবীর ভয়, নিজ 
'সখিদিগের আনন্দ এবং ভক্তের করুণা এই আট প্রকার 
ভিন্ন ভিন্ন মনেভাঁবের বর্ণন। কাঁরলেন: 





বিদ্যার পাজ্রান্বেষণে মাধব ভাটের 
কাঞ্চিপুর গমন | 
(৭7৯০ পু] 


বিশেষতঃ [বিধ্যালাপে জর।--অর্থাৎ শাত্ীয় বিচারে 1বদ্যাকে 
হারাইয়া দিবে, বিদ্যার এরূপ পুত পতি হওয়। চাই। 
ভারতে আছে 

“প্রতিজ্ঞা করিল সেই, বিচারে জিনিবে যেই, 
পতি হবে সেই সে তাছার 1” 

হুধাসিন্ধু মধ্যে ভাসে--ভাট উপযুক্ত বর মিলাইতে পারিবে 
বলিয়া রাজ1 আনন্দ সাগরে ভাসিতে লাগিলেন । 

প্রসাদেতে -রাজদত্ত পুরস্কার লাভে । 

কাঞ্চিদেশ_-এক্ষণে তাহাকে ইংরাজীতে কারঞ্জিভরম দেশ বলে । 

কোটী-_-অর্থাৎ কুট বা জটিল বিষয় 

নিতান্ত বিদ্যার 'ণই কান্ত-যে বিদ্যার পতি হইবে, তাহার 
একাধারে রূপ, গুণ, কুল, নাল সমস্ত থাকা চাই এবং 
তাহার কালীভক্তও হয়া 'আবশ্তক। ধর্মজ্ঞান না 
থাকিলে বিদ্যার সার্থকতা নাই । একাধারে এত গুণ- 
ভাট কেবল স্ুন্দরেই দেখিলেন, তাই তৎক্ষণাৎ বুঝিলেন 
যে এই বিদ্যার উপযুক্ত বর। 

রায়বার-_প্রেরকের অভিপ্রায় বিনীত ভাবে জানাইয়া, তাহার 
গুণগান করা 

কুর্ণিদ-_সেলাম্‌, নমস্কার । 

বিচ ডেরা--বদ্ধমানের মধো বাসা। 

তস্দিয়া_কষ্ট। 

ওলেকেন ভূল গেয়া সব-ক্ষিন্ত এ সমস্ত কষ্ট আমি ভুলিষ। 
গিয়াছি। 

থেলাপন। কহে। বাবু -বাধু সাহেব আমি মিথা। কগ! কহিব ন।। 


১২ বিদাস্যন্দর 
তোমনে ' কাঁবু-তুমি মামার বশীভূত কৰিষাছ । 
মেই রোই--তৌমায় দেখিস। আমাৰ 'আনন্দান বভিষধছিল । 
দেওকে এওসে-তিমি বে দেবতাতুল্য, তাহা চিনিক্ধাছি। 
স্থরূত বেসে” 2 দেরুপ জোন্দযা । 
ছনিয়ামে--পথিবীন্েে আপনি দেবাক্গহে দন্মাগহণ করিয়াছেন । 
সিন সমভুলা । 
জাতমে * 1 মধ্যে কুলে শ্রেষ্ট। 
জেকের--প্রসঙ্গ, কীর্তি 
সাদিক রে বা চিত্ত । 
কওল এদ্র! কি--এইবপ পণ করিয়াছে । 
শজিমৎ--পরীস্ত, ভাঁরাইয়া দেওয়া । 
তোমার হো, এসা জানো--আমি ভোমারই একাজ্ত জানিও। 
যে কহ, সো কহা মানো যা বলি তা মন দিয়া শন । 
বিবাহ হইল বাই-বিবাহে অভ্ান্ত ইচ্চা হইল। এস্থলে 
অনেকে, কেবল মাল ভাটের কণ। শুনিয়াই, জুন্দরের একে- 
বারে বিবাহেচ্ছা অসম্ভব বা অস্বাভাবিক মনে করেন । কিন্তু 
বাস্তবিক তাঙ্গা নহে । ব্বপজ মৌভ এই ব্ধপেই উৎপন্ন 
হয়। বিদ্যাৎবেগে তাহ! মনোমধ্যে প্রবেশ করে এবং তীব্র 
বিষবৎ তাহা মনকে অভিভূত করে। অনেক হিন্দু কবিই 
এরূপ বর্ণনা! করিয়াছেন । নলদময়ন্তীর কথা সকলেই 
জানেন। ভারতও এইরূপ বর্ণনা বরিয়ীছেন, দুথা, 
“ভাট মুখে শুনিয়া বিদ্যার সমাচার । 
উথলিলা স্রন্বরের সুখ পাবাঁবার ॥ 
বিদ্যার আকার ধ্যান বিদা। নাম জপ। 
বিদ্যালাঁপ বিদ্যালাপ বিদ্যালাভ তপ॥ 
হায় বিদ্যা কো! বিদ্যা কবে বিদ্যা পাব। 
কি বিদা। প্রভাবে নিদা] বিদামানে যাৰ 1৮ 
ঘোরতর নিশি.*-কপন-এস্বলে রাশ গুণাঁকর ও কবিরঞ্জনের 
বর্ণনায় কিছু পাথক্য আছে । কবিরঞ্জন প্রথম হইতেই 
সুন্দরের চরিত্র স্বন্দর করিয়াছেন। পীরোদ্ধত নায়কের 


হাটের কাঞ্চিপূর গ ১৩ 


ষে সকল গুণ গাঁকী চাহ, দমস্থই সুন্দরে সআছে। তাহা 
ব্যতীত জুন্দং সংপনষ্টা, হঈম। কাজী প্ুজী, ওচীবাধর্থ ই 
পৃথিবীতে জন্মগ্রভণ কৰিরা।ছ্লেন, কবিবপগ্রন এইকশ বর্ণন। 
করিয়াছে ন$ পুণ্বজন্ে গুন্বর নাপাধব ও বিদ্য।--হারাবতী 
নামে অপ্ধার ও অগ্দরা ছিলেন। এক স্থানে বলা হইয়াছে, 

“শাপজ্া জবা ধর! আমার সুন্দর | 

মৃম পুজা গ্রকাশিতে পৃথিবী ভিতর 1৮? 
এই জন্তই কবিরঞ্রন প্রথম ভইতেই জুন্দরকে কালীর 
অন্ুগ্রহীতূপে বর্ণনা করিতে গারন্ত করিয়াছেন । কালীর 
আদেশ বাতীত সুন্দর কোন কাজই করেন না। সেই 
জন্যই এ স্তলে বদি ভাটমুখে বিদ্যার সমাচার শুনিষা! 
শ্ন্দর বিদ্যাকে বিবাভ করিতে ইচ্ছুক হইলেন, কিন্ত 
তাহার মনে সে উচ্ছা এত প্রবল ভয় নাই যে, তাহা! 
কার্যে পরিণত হইত। ভারতের সুন্দর ভাটের কথ! 
শুনিয়াই, তখনি পিত। মাঁতাকে না বলিয়া, ভাটকে ন। 
জানাইয়! বর্ধমান যাঁর! করিতে স্থির করিলেন, 

“এক] যাব বদ্ধমান করিক্তা যতন । 

যতন নভিলে কোথা মিলয়ে রতন ॥১৮, 
ভারতের শ্রন্দর আকাশবাণী গুনিত্বাছিলেন রা কিন্ত 
সেপরে। কব্রিঞ্গন এরূপ বর্ননা করেন নাই। তাহার 
সুন্দর 'ভাটের কথ। শুনিন্না বিবাহাথী হইলেন রড কিন্তু 
কোন উপায় স্থির করিলেন না। রাত্রে তীহাঁর ইষ্টদেবী 
কালিকা তাহাকে বদ্ধমীনে গিয়া বিদাঁলাভ করিতে আদেশ 
করিলেন, তাহ সুন্দর সেই আদেশমত বদ্ধমান যাত্রা 
করেন। 

পক্গপ্রে শৈলম্গৃতা আজ্ঞা সত্য মনে বাসি : 

জায় হেতু যোগে যাত্রা করে গুণবাশি ॥৮৮ 

এবং পরে কি কি থটনা গটিবে ও কিরূপে সুন্দর বিদ্যালাভ 

করিবেন, তাহা কা(নকাদেকা স্বয়ং এস্থলে বলিয়া দিলেন। 





চি 
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(১০-১৩ পৃ) 
মাহেন্দ্র-মাহেক্জ যোগে যাত্রা সর্বাপেক্ষা শুভ। শাঙ্গ মতে 
মাহেন্্ক্ষণেতে সর্ব কার্য সিদ্ধ হয়। সাধারণতঃ পঞ্জিকাতে 
ষাক্রার শিব জ্ঞানে মাহেন্দ্র, অমুত প্রভৃতি যোঁগের নিরূপণ 
আছে। 
দক্ষিণে গো! মুগ-যাত্র। কালে নিয্নলিখিত বিষয় সকল থা 
নির্দিষ্ট স্থানে থাকিলে মঙ্গল চিহ্চ বলিয়া জান বায়। 
খথা-_- 
"... পবামে শব শিবা কুস্ত দক্ষিণে গো মগ দ্বিজাঃ ! 
রা সর্বতে! ভড্রঃ ন সপশ্চ কদ্দাচনঃ ॥৮ 
পাঠক ইহার সহিত একবার ভারতের মঙ্গল চিশ্ত ব্ণন। 
মিলাইয়। দেখিবেন। 
ধেন্গু বা এক স্থানে, বুধ ক্ষুরে ্ত টানে, 


নুর | ্ষে্করী হয়ে। 

প্রকৃষ্ট প্রভাব -পাঁব্বতীর পূর্ণ প্রভাব । 

তুষ্টতর তারা...তাকাম _তাহারা কালী ভক্ত সুন্দরের প্রতি 
সমধিক তুষ্ট হইয়া তৎ প্রতি একবার 9 বিন্রপ নত 
করে না । 

মায়ায় স্বজিল।-_সেখানে প্রকৃত নদী ছিল না, দেবী সী মায়! 
প্রভাবে তাহা স্বজন করিলেন। এই স্থানের মায়ানদী 
বর্ণনা কবিরঞ্রনের সম্পূর্ণ নৃতন। ভক্ত কবি সুন্দরের 
ধর্ম বিশ্বাস পাঠককে বুঝাইবার জন্যই এই কৌশল অব- 
লম্বন করিয়াছেন) শিবোপম যোগী সুন্দরের সম্মুখে উপ- 
স্থিত হইল--তিনি সুন্দরকে সে ন্লিপদে তব্রিবার একরূপ 
পথও বলিয়া দিলেন, কিন্ত,.প্রক্ৃত ভক্ত সুন্দর সে কথ! 
শুনিলেন না, বং ষোগীকে যথার্থ ধর্মের মর্ম বুঝাইতে 


সুন্দরের বদ্ধমাঁন যাত্রা । ১৫ 


গেলেন । অটল বিশ্বাসী ব্যতীত এত সাহস আর কাহারও 
হয় না। 
উৎপত্তি প্রলয়.. কটাক্ষে__যৌগসিদ্ধিলীভ করিলে যে অষ্ট সিদ্ধি 
হয় তাহার মধ্যে ঈশ্শিত্ব একটা । তাহার দ্বারাই যোগী 
ইচ্ছা করিলে যথার্থ ই ক্ষষ্টি প্রলয় করিতে পারেন শাস্ত্রের 
এইরূপ অভিপ্রায়। 
পথ প্রীজ্ঞ-_-পথজ্ঞ, অভিজ্ঞ পথিক । 
সৌথ্য মোক্ষদাতা-- স্থখ ও মোক্ষের বিধাতা চতুব্বর্গ ফলদাতা। 
শিব ছাড়া শক্তি__শাস্ত্রে পুনঃপুন উপদিষ্ট হইয়াছে যে, শিব 
শক্তি ছাড়া নহেন, কারন “শক্তি শক্তিমতোশ্চাপি ন 
বিভেদ কথঞ্চন |” এইজন্তা, 
“যথা শিব স্তথা দেবী যথা দেবী স্তথ। শিব। রি 
মানযোবস্তরং বিদ্যাচ্চন্্র চক্দিকাঁয়ো যথা ॥৮ 
বাঁয়গুণাকর বলিয়াছেন, 
“হরুগৌরী একহি ইথে নাহি আন ।» 
_কবিরঞান কলীকীর্নে বলিয়াছেন, 
“শক্তি যুক্ত শিব সদ! শক্তিলোপেশব।% 
মিথ্য। নহে স্বপ্নকথা- পুর্ব রাত্রে কালী স্ুন্দরকে স্বপ্ন মা 
দিয়াছিলেন। এবার কালীর পরীক্ষায় সুন্থর উত্তীর্ণ হই- 
লেন বলিয়া কালী তাহাকে দৈববাণী করিলেন পূর্বের স্ব 
সত সতাই সফল হইবে। এবং সুন্দর 'ও তাহাই বুঝি- 
লেন। 
ভকত ভূবন-_বৈকু্ ্রবলোঁক, কৈলাস ধাম প্রভৃতি সাত উর্ধ 
ভূবনেই ভক্তগণে মৃত্যুর পর গিয়া থাকেন। সুন্দর মৃত্যুর 
পর কৈলাসে গিয়াছিলেন। 
পমুহূর্ভেকে উপনীত শিব সন্গিধানে ১? 
দশম দিবসে--কাঞ্চিপুর হইতে বাঙ্গালার পথ প্রায় আট নয় 
শত ক্রোশ হইবে কালীর কপায় সেই পথ সুন্দর দশ 
দিনে গিয়াছিলেন--তারত বলিয়াছেন, 
“ছয় দিনে উত্তরিলা ছ মাসের পথ |” 


সুন্দরের বদ্ধমাঁন প্রবেশ ॥ 
(১৪১৮ পৃঃ) 
পাঁঠকগন দেখিবেন কবিরঞ্জনের বদ্ধমান বণন1 অতি চমৎ- 
কার। বথার্থ হিন্দু বাজার রাজধানী যেরপ হওযা। উচিত 
কৰি তাহাই বর্ণনা! করিয়াছেন। এই আদশ। বাঁজধানীতে 
রোগ, শোক, ছে নাই। সকলেই স্বধন্মে নিরত, শিজ কর্তব্য 
কম্ম পালনে ব্যস্ত। যেখানে কত বেদবেতা, কত আগমজ্ঞ, 
কত দৈবজ্ঞ, কত যোগী, কত ভক্ত সর্বদা চারিদিকে বিচরণ 
করিতেছেন । সেখানে কেহ দরিদ্র নাহ, অকাল মৃত্যু নাই, 
কাহারও জর] নাই, থাকিলেও আর বেদজ্ বৈদ্যের অব্যর্থ 
চিকিৎসাম্স তাহা। সহজ জীধ্য। তসখানে সকলই: সুখময়-- 
সর্ধতেই শান্তি বিরাঁজিত। বাস্তবিক ইহাতেই আধ্যাত্মিক 
উন্নতির চরম বর্ণনা কর! হইয়াছে । কবির মতে, 
“পরম পবিত্র রাজ্য পরম্পর পুর্ণকাধ্য 
সুরাচাধ্য স্দশ অনেক ।” 
আবার স্ধু যে কেবল আধ্যাত্বক উন্নতি,আছে, আর 
কিছুই নাই তাহাও নহে- এখানে “গান বাদ্য ঘরে ঘরে 
চচ্চিতিঃ আবালবুদ্ধ সকলেই এই বসে বাতির দিবা উন্মত্ত। 
কৰির মতে “ন বিদ্যা সঙ্গীত পর” সুতরাং যে দেশে তাহার 
এত অধিক চচ্চা, সে দেশে অন্যান্য বিদ]ারও সেই রূপ  চচ্চ। 
হওয়া উচিত। ন্ৃকুমা বিদ্যার মধ্যে সঙ্গীত ও কাব্যই শ্রেষ্ঠ 
এই জন্য এ দেশের লোকেরা সঙ্গীত ও কাব্য উভয়ই সর্ব! 
চচ্চা করিয়। থাকে । তাহারা কাব্য ছাড়া একটুকুও থাকে 
না। হইহা। ব্যতীত কাব্রগ্ন দেখাইয়াছেন, ভারতের সকল 
দেশ হইতেই এখানে বিদ্যাশিক্ষাথীরা আসিয়া থাকে । বাস্ত- 
বিক এখানে চৌষটি কল। ব্দযারই সম্পূ্ চচ্চা আছে, তাই-- 
“গোধন রক্ষক বারা, আঙ্কী্ণ তাবে তারা, 
কে বুঝে পঞ্ডিত কেবা চাষা ।” 


হৈন্দরের বদ্ধমান প্রবেশ । ১৭ 


এইরূপে কৰি দেখাইরাছেন থে ধম্ম, জ্ঞান, জুকুমার বিদ্যা 
সকল দ্রিকেই বর্ধমান আদশস্থল। কল্পতরুপদৃশ স্বয়ং রাঁজাও 
এ সকল বিষয় যথেষ্ট উত্সাহ দয়া থাকেন, অনেকেই “চির বৃত্তি 
সুখে করে ভেঃগ ॥” তাহা এখানে বিদ্যার চচ্চাও এত অধিক । 
এইরূপ আধ্যাত্মিক উন্নতি দেখাইয়া পরে কবি বর্ধমানের 
বৈষয়িক উন্নতি, তাঁহার পার্থিব বিভব বণনা করিয়াছেন-- 
কবি সুতরাং সকল বকমেই বদ্ধমানকে আদর্শ হিন্দু রাজ্যের 
পজধানা দ্ধপে বর্ণন। করিয়াছিল । পাঠকের ষেন মনে থাকো 
এখন ইহা (11071)1%) ইউটোপিক্বা হইলেও পুর্বে ইহ? কালনিক 
ছিল না। 
এই বদ্ধমান বর্ণনার করিয়াছেন রায় গুণাকর অপ্রেক্ষা 
অনেক অংশে শেঠগ। ভারত কেবল বদ্ধমানের বৈষয়িক 
উন্নতিই দ্রেখাইয়াছেন। বিলাপীর দেশে ৰিলাদের চরম 
উৎকর্ষ দেখাইক়াছেন। কিন্তু ভক্ত প্রসাদ তাহাঁতেই সন্তুষ্ট 
থাকেন নাই । পাঠক স্বয়ং এই ॥ছুইটা বর্ণনা তুলনা করিয়া 
দেখিবেন । 
রাগ রঙ্গ উত্তম প্রসঙ্গ -_ অন্রাগ রঞ্জিত নান! ব্ূপ রংতামাসার 
কথার রাত দিন মত্ত থাকে। 
পরস্পর পুর্ণ কাধ্য -সকলেরই মনস্কামনা সুসিদ্ধ হইয়া থাঁকে। 
স্থরাচার্ধ্য-_বুহস্পতি, বৃহস্পতিই পপ্ডতিতাগ্রগণ্য। 
চৌপাড়ী-চতুস্পাঠী, টোল । 
পাঠ চায়_-গুরুর নিকটে পড়া লইভেছে। 
বানপ্রস্থ__বানপ্রস্থ বা তৃতীয় আশ্রমী,। 
যতি--সন্্যাসী বা! চতুর্থ আশ্রমী । 
বরন্মচারী--ভিক্ষু বা প্রথম আশ্রমী | 
বেদবেত্তা--ভোগ--ভারতচন্দ্রের কতকট এইরূপ বর্ণনা আছে, 
'আ্রাঙ্ষণ মগলে দেখে বেদ অধ্যয়ন । 
ব্যাকরণ অভিষ্টান স্মৃতি দরশন ॥ 
খরে খরে শিব পুজ। শঙ্ঘঘণ্টারব। 
শিব পুজা চতীপাঠ বজ্ঞ মহোঁৎসবু ॥ 


১৮৮ বিদ্াহ্রন্দর | 


বেদা দেখে নাড়ী ধরি করে ব্যাধিভেদ | 
চিকিৎসা করয়ে পড়ে কাব্য আযবেরদ ॥ 
সাযুজয--মোন্স চারি প্রকার তন্মব্ সাপুজ্য হইলে শ্রক্মে লীন 
হওয়া যাম। বেদাশ। বাঁদারাই এইবপ আোক্ষের গ্রাথা। 
| ( পুর্বে টাক! দেখ) 
যোগবলে দীর পরমাযযোগাসন্ধ হইলে মৃত্যু ইচ্ছাধীন ম্গু। 
বাহিরে সহর থানা--এই স্থান হইতে গড্ড বর্ণন। আরত্ত। কৰি 
এই স্থান হইতে ক্রমে কমে সাতটা গড় বর্ণনা! করিয়াছন। 
ভবতচন্দ্রের গড় বর্ণনা ও কবিরগ্রনের গড় বর্ণনে গ্াভেদ 
আছে। ভাঁরহ ভিন্ন ভিন্ন গড়ে ভিন্ন ভিন জাতির ব্সতি- 
, এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন কাবরঞ্জন, মেক্খপ করেন নাই। 
প্রথমে সহর্‌ খানা, খোব খান!) ফিল খানা তোপ খানা, 
প্রভৃতি বিন খানার বণনা করিয়াছেন । পাঠকগণ 
দুইটা বর্ণনাই মিলাইয়। দেখবেন , 
মেওয়াতির থান।--মেওয়াৎদেশীর পাহাড়ীয়া ছুরত্ত সিপাহি 
সওয়ারের আড্ডা। 
ইরাণী তুরকী তাজী--ভাঁরতে আছে-- 
ইরাণী তুরকী। তাঁজী আরবী জাহাজী । 
হাজার ভাজার দেখে থাষে বান্ধ। বাজী ॥ 
গাজী »বি্জয়ী সেনাপতি। 
ধাম্পান ঢাল--প্রশত্ত বুক ঝাঁপ! ঢান। 
গোরাগায় চিকণ কাবাই-_সুন্দর গৌর বণ গায়ে বুক কাটা 
জাম! পরা রৃহিয়াছে-। 
পাঠানের চৌকী--পাঠান দিপাহীগণের থানা । ভারতও দ্বিতীয় 
গড়ে পাঠীনের চৌকী বর্ণন। করিয়াছেন) 
দ্বিতীয় গড়েতে দেখে যত মুনজমান। 
ঝাঁড়া--কাঁপড় ঝাড়া দিয়া! লর, €কান দুষ্ট অভিগ্রায়ে কোন 
গোপনীয় দ্রব্য আনয়াছে ক না, ইহা! দেখিয়া লয়। 
লকল রাজ্যেরই এই নিয়ম । 
ইজ্জুতে--সামান্য তক বা গৌলফোগ করিলে । 


সুন্দরের বদ্ধমান প্রবেশ । ১১ 


আফিমে-.'হামেসা ছরমস্ত--আফিং খাইয়া সর্কদা মত্ত হইয়া! 
থাকে। 
দরবন্ত...ভসিয়ার- সম্পূর্ণ সাবণান | 
ঘুমে আখি--চোঞ পরান । 
কিবা কহে বিছি বিজি--ভাঁরত বলিদাঁজেন, 
“ তুরকী আবী পড়ে কারপী মিশালে। 
ইলিমিদি যপে সদা ছিলিমিলি মালে। ” 
ওরে বহিনা তরজারী, এয়সারে শ্বশুরাগারি 
মুসলমানের। ভগিনীকে বিবাহ করে, হিন্দুরা করে না, 
এজন্ দুষ্ট মুসলমান সিপাহীরা বাঙ্গালীদিগকে ভেড়ার স্তায় 
নিরীহ জ্ঞানে বেহমানী-ভগিনী-গামী ও শ্বাশুরা প্রভৃতি 
বলিয়া গাপদিত। ভু টা « বুড়া হইবে। 
কাটাও-_-তেজিয়ান মারাত্মক । 
মতীকটা-_মেহেন্দী পাতার রসের গ্তায় কট! ব। তাঁঅবর্থ। 
মোল্লা মোধাঁদমা--.আওয়াজ মুন্লমাঁন জাতীয় সভাঁপণ্ডিত, 
মন্ত্রী ও বিটারক ইহারা সকলেই বুদ্ধিমান, স্ুবিচারক ও 
কা্যতৎপর শঙ্ট শান্ত। এ কথ প্রধান ধর্শাজকগণও 
মুক্তকণে প্রচার কারয়াছেন। 
দিন এমানত সাচা--ইহারা সকলে ধর্শপরায়ণ ঈশ্বরতক্ত খাঁটি 
লোক। 
ওক্তে-.নমাজ--মুসমলমানগণ নিয়মিতকালে পাঁচবার ঈশ্বরাঁ- 
ধন। করিয়া থাকে । 
স্থজে-মনে কেহ ভবিষ্যৎ ভাবনা করে ন1। 
বুর। কাম-- মন্দ কাঁজ। 
পান।--অন্ুগ্রহ কর আশ্রয় দাও । 
ফিলখানা--হাতিশাল1!। ভারত বাঁলয়াছেন। 
“থামে বান্ধ! মনত হাতী হলকে হলকে। 
শু'ড় নাড়ে মদ ঝাড়ে ঝলকে ঝলকে ॥৮ 
সেয়াগোস-_তরক্ষজাতীয়ব জন্ভ। ফেউ শুগাল বিশেষ। 
বুকজ--চারিদিকের গড় থাইর পাশ্বস্থ উচ্চ চুড়া। 


হ্‌* বদ্যাস্ুন্দর |, 

ডানা মারে-বাভধ ধাকা মারে! ভারত মালেদের এইবপ 
বর্ণনা করিয়াছেন । 

“মল্পগণ মালসাটি ফুটা হেন মাটি ফা 
দূর হেতে শুনিতে তরাস।৮%. 

অকালেতে জলদের ধ্বান--তাহাদের কক্কার শর্ষ অকান 
মেঘগজনবৎ বৌধ হ়। 

পাঁলোটে । উল্টাহতে ঝ। চিত করিতে পারে। 

একান্দাজ--সকখেরই লক্ষ্য অব্যর্থ 

বাঘে ও মহিখে লড়ে--পুব্ব কালে গ্রীস রোন প্রভৃতি দেশে পার 
কাসে এইক্প পঞ্ডযুদ্ধ সাধারণে প্রদশত হইত, আমাদের 
দেশেও সেহরূপ ছিল। 

' কোমকে ম|ন-ছট।। এই আ্থানে ছন্দগপতন হইগ্জাছে বলিয়। 
অর্থ সংগত হয় না। 'এই পাঠটি হক (খোম্কে 
সমান যুঝে ছুটা) হইবে) নচেৎ কফেমক, আমান বুঝে 
ছটা) হইবে। খোমকে করিয়া বা কবিক়া, খুঁময়া 
ইত্যাঁদ। 

কোমকে-পরস্প সাহায্যে । 

সাক্ষাতে শঙ্করী হেন বাসী--এই স্থানের অর্থ বড়ই জটিল। 
বোধ হয়, এমত পুন্ত দেশের অধিবাসীরা স্বয়ং কালীকে 
প্রতক্ষে করেন অথবা এদেশের প্রতি শঙ্করীর অনুগ্রহ 
বিশেষরূপ আছে। 


ক পাস 


| বাজার বর্ণন। 


৮ ১৮২০ পুঃ) 
রাজার বাজার-্বায়গুণাঁকর বদ্ধমানের কোন বিশেষ বাঁজ! 
রের বর্ণনা করেন নাই। [তিনি বালয়াছেন, 
“চৌদিকে সহর মাঝে মহল রাজার ।৮ 
আট হাট ষোল গলি বগ্রিস বাজীর ॥ 


বাজার বর্ণন ৷ ২১ 


কেবল মাঁলিনীর বাজার করিবার সময় নাগরীর হাটের 
উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র । কিন্তু কৰিরঞ্জন এস্কলে এই নুতন 
বাজারের বর্ণনা করিরাছেন। ইহা বোধ হয় কবিরঞ্জনের 
বদ্ধমানের বড় বার হইবে। 
বিলাতী-ভেলায়ত কথাটা আরবী। ইহার প্রত অর্থ, দ্েণীয়। 
ইংরাজেরা যাহাঁকে “হোম” বলেন ঠিক তাহারই দেলী 
কথা “বিলাতী । এখানে বোধ হয় বিলাতী চিজ্‌ অর্থে 
পশ্চিম দেশা জিনিধ। কাবেল পারস্য প্রভৃতি স্থানের 
লোকেরা এদেশে বাণিজা করিতে আসিরা, স্বব্েশকে 
* ভেলায়ত ৮ বলে-বথা কাবুলীরা বলে--“ হামারে 
ভেলায়তী মেওরে।” ৃ 
বেদাতি-_দৌরাত্ত্য, উৎ্পাৎ। * 
হাতীব আমারি--হাতির উপরে বসিবার আসন । হাওদ।। 
ভারত একস্থানে বলিয়াছেন, 
“বৃসি আমারি ঘর পর, আমীর বহুতর, 
হুলায় গজবর রাজে । ” 
বাঁধাই কোটাল--ভারতের কোটাঁলের নাম ধুমকেতু ॥ মুসল- 
মানদের আমলে কোটাল স্তুধু নগর রক্ষক দেশের শাস্তি 
রক্ষক ছিল না। তাহারই হাতে দেশ শাসনেরও ভার 
নছুল। কোঁটালেই সামান্য অপরাধীদের বিচার করিতেন 
ও উপযুক্ত'দণ্ড দিতেন। আজ কাল মাজিষ্টেট বা জাষ্টিস্‌ 
অব দি পিস্‌্ও বাহা, সেকালের কোটালও তাহা। ভারত 
তাহার কোটাঁলের এজলাস বর্ণনা করিয়াছেন। আর 
কবিরঞ্জন কোটালকে নগর পরিদর্শক রূপে বর্ণনা করিয়া 
ছেন। ভারত বলিয়াছেন, 
“ বদিয়াছে কোতোয়াল ধুমকেতু নাম। 
যমালয় সমান লেগেছে ধূম ধাম ॥ 
ঠক্ঠকি হাড়ির কোড়ার পটপটি। 


চন্ম উড়ে চম্ম পাছকাঁর চট্পটি ॥ 
্ ্ র্‌ ্ 


২২ বিদ্যাস্ন্দর 


কোটালের ভয়ে কেহ নাভি করে দয়া & ” 

চিকণ-..সরবন্দ- চকচকে মাথার পাগড়ী । 
মিহি ফুলতোল। সেরবন্দ্ পাঁগড়ী । 

পুর্ব দিক্‌ প্রকাশ যেমন উষাঁকাল--উপমটা অতি স্রন্দর 
হইয়াছে । কোটাল কাল, জুতরাৎ উধার কাল আকাশের 
সহিত তাহার শরীরের তুলনা করিয় তাহার কপোলেক্স 
রক্তচন্দন ফৌঁটাকে উাকালের রক্তাভ পুর্বাদিকের সহিত 
তুলনা দেওয়। হইয়াছে । 

চৌরি ঝাড়ে-.চামর দোলায় । 

হাভারিব তর নাঁকবের বুকারে হাজাঝা সেনাপতিগণেরও 
চমক লাগে। এবং কোতোয়ালকে হাজারী সেনাপতি 
বলিয়া বোধ হয়। 


সরোবর বর্ণন। 


(২০২২ পৃঃ) 
স্কটিকে নির্শিত*' কবিবুঞ্জানের সরোবর বর্ণন। সকলই অদ্ভুত 
সকলই অলৌটকিক। ইহার ঘাট স্ষটিক নিত, তীরতর 
স্ব নিবদ্ধ ; এখানে তিবিধ পবন সদ। প্রবাহিত, মদন সদ 
অবিভূতি, এককালে ছর খত অত্যন্ত দিশেষতঃ বসন্ত 
1চরবি্রাজিত। এরূপ সরোবর মর্ধ্যে সম্ভবেনা। স্বর্গে 
আ'ছে এরূপ কল্পনা হইতে পারে । যাহা! হউক এ অলৌ- 
কিক সরৌবরের বর্ণনায় কবিরপ্রন যথেষ্ট কবিত্ব প্রকাশ 
করিয়াছেন। ভারতেও সরোবর» 
“ সাণে বান্ধা চার ঘাট শিবালয় চারি। 
অবধুত জট] ভত্মধাঁরী সাঁরি সারি ॥ » 
চে ১.৯ 
পুষ্পবনে পক্ষীগণে নিশি দিন জাগে। 
ছয় খতু ছত্রিশ রাগিণী ছয় রাগে” 


, সরোবর বর্ণন। ২৩ 


বৃ্ধুল--অশোক পুষ্পের বৃক্ষ 
গীতাসত -শত কষ | 
বিয়োগী জনার চিত্তে--.পীডা--ভারত বলিয়াছেন, 
“জলেজে। নিবার জাল! ব্দ লোকে কয়। 
এ জল দেখিয়া জালা দশগুণ হয় ॥৮ 
ত্রিবিধ পবন --বাঁযুব তিনটা গুণ, শাতল সুগন্ধ এবং ঝুরঝুরে | 
মনোভব আবিরাৰ মদন খানে সদা বিরাজমান, সই 
স্ন্দর সরোবর তাঁরস্থ জবরমা বনস্থলীতে এককালীন ছয় খতু 
বর্তমান । কবিরঞ্জন এ স্থানটির বর্ণনা অতি চমতকার 
করিয়াছেন। এবং নিয়ে সেই ছয় খতুর এক কালীন 
কার্য্যেপ পরিচয় মতি উত্তমন্ধ্প দিয়াছেন । 
স্থধাসম হিতকরী--অতান্ত শীতে অগ্নি সেৰা বড়ই ভাল লাগে। 
মহাপাত্র হপাত্র _মহাপাত্র অথবা প্রধান মন্ত্রী উপধুক্ত লোক--- 
বসম্ভইঈ মদনের মন্ত্রী । 
তথাপিও মনোরথ ভ্রিজগত জয়ী__অর্থাৎ এই সকল অন্চর 
সামান্ত হইলেও কামের এমন প্রভাব যে ইহাদের দ্রারাই 
তিনি জগত জর কবেনে। 
মর্জাম রব মনোহর এব 5 কোকিলের পঞ্চম স্বর চির প্রসদ্ধ। 
পরভূত বধূ -কোকিলা । কাকের বাসায় পালিত বলিয়। ইহাকে 
পরভত বলে। এইস্থলে কবিরঞ্রনের গ্তান্স অনেক কৰিই 
ত্রমে পড়িয়া থাকেন। পুংঙ্কেকিলই কুছুরব করে, 
কোকিল আদে। ডাকতে পারে না। 
পুঙ্গরাগ্রে পুষ্কর--'কুহুহলী__অর্থাৎ হস্তি 'শুণ্ডের অগ্রভাগ দ্বার! 
পদ্ম তুলিয়।, আনন্দিত মনে তাহা হস্তিনী মুখে তুলিয়! 
দিতেছে । কালিদাস বসন্ত বর্ণনায় এইরূপ বর্ণনা দঃ 
ছেন।-- 
“মধুদ্বিরেফেঃ কুহমৈক পান্ছে 
পাপে) প্রিষ্কা স্বামন্বর্ভমানঃ | 


্ঁ 


২৪ বিদ্যাস্তন্দর | 


দরদৌ রসাঁৎ পঙ্চজব্রেণ্গন্ধি 
গজায় গঞ্ষ জলং করেণুঃ । 
অদ্দোপভূক্তেন বিসেন জায়াঁং 
সম্তাবয়ামাস বধাঙ্গ নামা ॥৮ 
ক্ষণে বিষ তুল্য কর--বসন্তের পর এক্ষণে গ্রীষ্ম বর্ণনা হইতেছে । 
তাই সুর্যের তীক্ষরস্মি । 
মুগেন্্র গজেন্ত্র--.একঠাইি- 
“মুগ পালে পাল, শাদ্দল রাখাল, 
কেশরী হাস্ত রাখাল । 
ময়ূর ভূজঙ্গে, ক্রীড়া করে রঙ্গে, 
ইন্দুরে পোষে বিড়াল ॥৮ 


সথি--বন্ধুমেঘ। - 

শিখি__পুচ্ছ। 

প্রমদে -আনন্দে । কালিদাস বলিয়াছেন “মেঘোদয়ে ভবতি 
স্ুথিনোহপ্যন্যথাবৃত্তিচেত |৮ 

বিন্দুপাত...শরদ--শরতে মেঘেরগঙ্জন হয়---সেরূপ বর্ধণ হয় না। 
কৰিরঞ্নের এই ছয় খতু বর্ণনা অতি সুন্দর হইয়াছে। 
ইহা সঙ্েপ হইলেও বেশ প্রাঞ্জল । 


সুন্দর দর্শনে নাঁগরীদিগের উক্তি । 
(২২-২৫ পুঃ) 

কবিরঞ্রনের এই স্থলের বর্ণনা অতি মনোহর । 
ভারতও ঠিক এইব্প বর্ণনা করিয়াছেন। এক ছন্দে 
এক ভাবে এক রূপ রসে উভয় কবিই এই স্থানের বর্ণনায় 
রচনা চাতর্যোর পরাকা্ঠা দেখাইয়াছেন। ইহার মধ্যে 
কাহার বর্ণনাটী অপেক্ষ' রূৃত ভাল তা? সহজে বল? যাঁয়ম]। 
সাধারণত , এই মাত্র বলা যায় ভাবের গভীরতায় কৰি- 
রঞ্জন আর বর্ণনার মনোহারিতায় ভারত শ্রেষ্ট। পাঠক 
গণ স্বয়ং এই ছুই স্থান তুলনা করিবেন । 


নুগরীদিগের উক্তি £ ২৫ 


তুলনা কব কি-অতলনীয়। ভারত বলিয়াছেন, 

মোহনিয়া ছরীর্দে টাঁদ পড়ে কান্দে 
রতি রতিপতি ভূলে । 

মেরুশিখর-__সুমেক্চ পর্বতের চড়া! শাস্ত্র মতে মেরুশিখর 
স্থবর্ণমণ্ডিত, স্বতরাঁং দেখিতে অতি স্সন্দর | 

শিখরী'**বলে- সুন্দরের সহিন মের পর্বতের বা চন্দ্রের সহিত 
তুলনা ভয় নাঁ-কেন না যেক অচল, আর চত্জ কলহ্বম্য় ; 
কিন্তু সুন্দর সচল বা চৈতন্যময় পুরুষ, এবং দেখিতে নিক্ষ- 
লঙ্ক শশী সমান । 

(শীনামিনী রে স্থিরত| চবে _গদ্ুরং সহিত বিছ্বান্দের তুলনা 
ভয় না, কারণ নিদ্রা চঞ্চল এ ক্ষণস্থায়ী । কবি অন্য 
বলিয়াছেন,-- 

“যদ্যপি অচিরপ্রভা [টাস্তর ভর । 

তবে বুঝি তন্ন শোভা হয় কিবা নয় ॥ ৮ 
কতে এক সতী.."ঘটে -ভাঙ্গত বলিয়াঞ্ছে ব-- 

“ সেই ভাগাবতী, এই যার পন্তি 

সুখে ভূঞ্জে রতি, মন আবেশে ৮ 

নয়ন দুয়ারে কলপ দিয়া-ন্ন্দরবে জদয় মন্দিরে রাখিয়া, নয়ন 
মুদিয়া অহোরাত কেবল সেই সুন্দর সুখারবিন্বগানি ধ্যান 
করি। 

আলো--ঠােরূপের দিপ্রীতে সব্ধ দিক উজ্জল করিয়াছে (২) 
সম্বোধন ওলো । 

গলে পরিভার--ভারত বলিয়াছেন, , 

“বিরহে জলিয়া, সৌহাগে গলিয়া, 

ভাঁরে মিলাইয়া পরিলে সাজে ।” 
পলাইয়! যাই এদেশ থেকে-ভারত বলিয়াছেন, 

“আতা মরে যাই, লয়! বালাই, 

কুলে দিয়া ছাই, ভ্জি* ইভারে । 

ঘোগিনী হইয়া, ইহারে লইয়া, 

যাই পলাইয়া, সাগৰ পারে ॥” 


৬ বিদ্াাস্তন্দার । পু 


নারী কলা, -পুকখকে মোঠিভ করিবাৰ খ্রালোকের অনেক 
প্রকার বিদ্যা আছে । ভাব, ভাব, বিণাস, প্রন্থাতিকে 
নারীকলা কনে । 
বাজী,-কুহক | মোহিত করি্বা। ভারতে অধছেঃ 
পভুল(ইল বামন ভোনারে আাজী দিরা 
কে দিবে তেড়ে-কে তাড়াইর। দিবে" 'এঈদ্ধপ নাফ্ধিকাকে 
শান্সমত মুদিত। বলে । 
প্রবাসে রক্জেছে পতি ননদী প্রস্থতবতা 
বিধবা শাশুড়ী এই দর্টিহীন পরলো 
দেবর বিলাস বায় শ্বশুর ভবনে যা 
মন্দ মন্দ গন্ধবত ব্দবে অদর গো ॥ 
রমমঞ্জরী ১৮ পু । 
ব্রত--স্র যোগ, মনোগত ভাব । 
অতন্থ অলসে--মদন দাহনে অবশ তই (মদন বিহবলালনাঙ্গী |” 


কবি দর্শনে কামিনাগণের মনোভাব 


(১৪--১৫ পৃঃ) 


দিগীুষ্টি । 
পনীম় পনীর, নপলী। ননা অপেক্ষাঙগ কানন শরীর | 
চারু কশোদরী-*৪ই--ভাহার সপাপ্তল এন ক্ষীণ ষে তাহ? 
নিংহের কোটাকেও হারাই দিয়াছে । এই ছুঃখে সিংহ 
বনবাপী হইয়াছে । 
নবোট।-নববিবাভিতা। বসমন্্ররাতে ইভার সহ লক্ষণা 
আছে, যথা - 
“এ যদি রমণে লাগে ভদ্মে হর স্তর । 
নবোঢ়। তাহারে বলি প্রন বিশ্রন্ধ ॥ * 
বেনে -কথাটারমেনে” কথার পরিবর্তে বাবহত হহরাছে | 
জাগত অনঙ্গ--হেমধট--ভারতে 'খাছে, 


অন্দরের পরিচক়্ 1 ২৭ 


“গন্বে দোখন। পড়ে কলসা খসিহা। 
ভারত কিছে শাড়ী প্লে! কিয়া? ॥ 
ঝাম- তিক আর এক স্থলে বলিয়াছেন, -. 
“ জটুনকী জীখন রাম কিম্বা রাম কিম্বা কাম ।” 


মালিনী সহ সুন্দরের পরিচয় । 
(২৫২৮ পুহ) 
রোহিনীরমণ-রোহিশীর নখ্বনানন্দ বলরাম । 
মনুষ্য শরীর ছলে _- কবিরঞজনের হীরা “নীচ” অশিক্ষিত! 
ভইনেও এইনপ স্থানে স্থানে অনেক পাগ্ডিত্য দেখাইয়াছে। 
প্রসবস্থলী--জননী । | 
বিদ্যাব্যব্সাহ --পাগাথা, অথবা 'বদদাকে লাভ করিতে আসি- 
যাছি। এহ কম স্থলেহ, শব্দাড কথার দ্য আছে। 
সেনি বিদ1,, কানন) বিদ্যাঞকচে বিচারে জয় কার্সিব বলিয়াই 
লেখ। পড়া (বিধা। ) নিখিয়াছি, ভাহাবহ জন্য স্বদেশ, 
ছাড়িয়া ভেখা আময়াছি। এখন সকলই সেই মহাবিদ্য। 
কালার ইচ্ছা তিন বাসনা পুণ কারলেই সব সফল হয়। 
ভারতে আছে. 
“মহাবদ্য। আর ধলা 1বধ্যালাভ হেতু” 
বুঝিয়া বাকে ক ছ5 জারতের সুন্দর হীরার কাছে একপ 
ছল করেন নাই । , 
বিদ্যায় ভক্তি" পাছে-তাম কালীভক্তঃ স্থতরাৎ বিদ্যাকে 
লাঁভ কারবে। 
হারাবতী নামধার- ভারতে আছে 
“মাণিনা বলিছে আম ছখিনী মালিনী । 
বাড়ী শোর খেন& বটে থাকি একাকিনী | 
নিম্মমিত ফুল রাজ বাড়ীতে যোগাই । 
ভালবাসে রাঁজরাণ। সদ আসি যাই ॥” 


২৮ বৈদ্যাস্ন্দর | 


তুষ্টাস্তামা গুণধামা-বিব্যাঞ্ত জুন্দরের ভ্তায কালীভক্ত, প্রথ- 
মেই তাহ1 দেখান ই: 
সেই তার ছদয়েশ.. সুখ-ভানুভও এইকগ বর্ণনা আছেঃ 
“প্রাতিষ্ঞা কাল সেই পিটার জিনিবে যেই 
পড়ি হবে জেই দে তাহার । 
রাজপজ গণ ভার আসয়া হারি। বায় 
রাজ। ভাবে কি হবে ইহার ॥৮ 
অমুজ মগনে নিব, অঙ্গে-মমৃদ্রমন্থন কালে যতপ্রকার প্র 
ই উঠিয়াছিল, সে সকলগুপি একত্র করিরাই বিধাতা 
বিদ্যাকে গাঁড়য়াছেন । কাপদাসে আছে 
“অব্বোপম। দ্রব্য সমুচ্চয়েন 
যা গদেশং বনিবোশিতেৰ। 
সানান্মত। |বশ্বজাঃ প্রবন্তা 
দেকস্থ মৌন্দয্য দদূ্বের ॥৮ 
আর গুণ গুণযূত,..মামা_ভারত এস্কলে অন্তপূপ বলিয়াছেন। 
স্থন্দরই প্রথমে হীরার চবি বুঝির। সাবধানাথ তাহাকে 
মাসী বলিয়া সপ্ধোধন করেন । বথা। 
মাসী বাল সম্বোধন করি আম আগে। 
লাতি বলে পাছে মাগি দেখে ভর লাগে ॥ 
কবিরঞ্জনের এইরূপ বণন| করিলে ভাল হইত । কেন না 
তানও মালিনাকে এইবপ ফুচরিত্র কত্রিয়া বর্ণনা] করিয়া- 
ছেন। পরে আছে, 
“ বাসনা বলিতে নারে ফিক ফিক্‌ হাসে ॥ 
ভাবে কবি এ মাগী বয়সে দেখে পোড়া । 
ভাবে দেখি 'এ গ্রকাঁর শুর নাই বুড়া ॥ 
চু চর সঁ চর ক 
ভয়ে অতি হীরাবতী প্রতি কনে ভাস। 
সে না রূপেঁ€দইরূপে যথা ৪ 
“ মেনা পদের ধুলি আমি মাখ সর্ধ অঙ্গে ।” 
সেনা অথে কাত্তিকও হইতে পারে । 


বিদ্যার রূপ বণন। 
€ ২৮-৮৩০ পু) 
সে পারে কহিতে কিছু শভ মুখ বার-_ভারত বলিরাছেন,_- 
“বাণা খদি শেষ হয় ॥ 
অন্য, “ দেখরাজ দেখে ষাদ নাগরাজ কয় ॥ 
দেখিছে ফভিতে কিঝ। পারে কি না পারে | 

শচর |চবুক _ঙ্ুন্দর বোকিডা টুলের শোভা মেঘের শোভাকে 
পরাজয় কাদ্যাছে। সরে শুরে সাজান একরপ মেঘ 
সমন্ধে সম্গে দেখা যম, ইংরাজাতে তাহাকে মিকো্্রাট। 
মেঘ বলে। তাহার শোভা অভি চমৎকাঁর। . ইহারই 
সহিত চুলের তুলনা হুম । ্ 

বিল কুরঙগ-ত ঘা র-এই স্থানটা অভি চমত্কার। এইব্ধপ 
বর্ণনা আর কোখাও নাহ । ইহার অর্থ এই বিদ্যার 
মুখ ঠিক চাদের ন্যার। ক্ন্তচাদদে হরিণ শিশু (বাহাকে 
সাধারণত কল কে) আছে ভহা প্রসিদ্ধ। বিদ্যার 
মুখে সে হাঁরণ শিশু চক কই? এই আশঙ্কায় কবি 
বালয়াছেন, সুখরূপ সধাসাগরে সে ভুঁবযা গিয়াছে, তাই 
তাহার শরীর দেখা বাইতেছে না, তবে বিদ্যার বিশাল 
নয়নে তাহার নয়ন বুগল ভা।মর। আছে, দেখা যাইতেছে। 
সুতরাং বদ্যার মুখ অকলক্কচন্দ্রের ন্যায়, আর তাহার 
নয়ন হরিণ নয়ন তুল্য। 
ভারতে আছে» 

« কেড়ে নিন মুগমদ মরন |হল্লোলে। 
কাদেরে কলঙ্ক] চাদ মুগ লয়ে কোলে ॥% 

[নিত্য কম্মভোগ করে খঞ্জন সর্বদাই ১চঞ্চল সে কখন স্থির 
নহে। কাব বাঁলয়াছেন, বোধ হয় বিদ্যার চক্ষুর চাঞ্চল্য 
অনুকরণ জন্য সে এইক্সপ করিয়া থাকে । 

বিশ্বাধর দশনে'“তুল-__পুবের লক্ষ্মী বন্দনা আছে।-.৮ 





৩০ বয়ান | 
“জিনিয়া আরক্ত মুক্তাফল দন্ত শোঁভা* 
(ইহার টাকা দেখ ।) 
পুষ্পধন্থু'*'ঘন্ু অন্থু-পুদ্পানশ্মিত ধন্থু বাহার অর্থাৎ কন্দর্প ঃ 
সেই মদনের ধনও বিদ্যার তক্ুর তুলনায় অতি সাম।না। 
বিসে_ পূর্বে লক্ষ্মীর পন্দনৃত আছে, ও 


যৌবন, জলাধ--.কারল ভঙ্জন ।--এস্তলে [বদ্যার নবোদ্গম 
খোবন বর্ণনাঃ কাব অংক্ষেপেতঃ এই করেক পঙ্তিতে যাহ! 
কাররাছেন, অন্যে পাথব! শুদ্ধ (লিখিয়া তাহা করিতে 
পারতেন কি না সন্দেহ। অর্থাৎ [বিদ্যার নবোছিত 
যৌবনকে কবি রসময় সাগর স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, 
এবং তাহাঞ আশ্রয়ী মদনকে যৌবন রূপ মদমত্ত করিরূপে 
বণনা করিয়াছে। গু যৌবনাদিগের যৌবন মদ-মভ-করি 
রূপে মদনের সব্দতঃ *ভি নধ-খৌবন।দিগেতে সম্ভবে না 
বিয়া, এস্থলে মন কপ নণ্তগজ বিদ্যার যৌবনআাগর 
মধ্যে ড্বিয়া রহিয়াছে । . তবে তাহার চিহ্গের স্বরূপ 
বিদ্যার বক্ষহ্থলে তাহার মদজ্জাবা কুস্ত যুগল ঈষৎ ভাসিয়। 
রহিয়াছে, এজন্য উহা সভা সত্য কুচ নহে। 
তাহার বিশেষ প্রমাণ এই যে, মধুপায়ী ভরমরগণ 
করিকৃস্তের তীর মদগন্ধে অন্ধ ও লুদ্ধ ,হইয়! অন্য মধু 
ত্যাগ কাঁরয়া কারকুস্তে সব্ধদা সমাশক্ত থাকে । এস্কলেও 
বিদ্যার নাঁভিরূপ বিকশিত পদ্মের বধুপান ত্যাগ 
করিয়া, রোমরাজি রূপ ভ্রমর পঙ্তি বিদ্যার উরস্থলে উদ্দিত 
মদশ্রাবী করিকুস্তে মবুপান হেতু উদ্ধে উতিত হইয়া ক্রমে 
কুস্তের সীমার আয়া উপ্াঙ্থত হইল। অথব। অন্য 
প্রকারে বলিতে হইল, সেই আকুস্তবিশ্রাস্ত লোমাবলী 
বারা, বিদ্যা ষে কৈশোর অবস্থা হইতে সবে যৌবনে 
পদাপণ কারয়াছেন, এই বিবাদ উত্তম দূপ ভঙ্জন ভুইয়। 


গেল। 
কাবিরঞ্জন অন্যত্র বলিয়াছেন।. 


বিদ্যার রুপ বণন। ৩১ 


নাভিগদ্বাভেদি ভ্রনে বেণী ক্রমে ক্রমে । 
'লামাব্লী ছলে চলে কারকুন্ত ভ্রমে ॥ 
কেহ বলে,ল্ণস্াপ্ধপ বণনা এলে বরাবরই ভারতের ন্যায় 
অভিশয়ো।জ আছে, তবে এই স্থলে তাহার পরাকাষ্টা 
হইস্াছে ।* ভারত পর্দে আছেন, তিনি শুধু বলিয়াছেন, 
“কও এন ডশ্র কেশব মধাখান |” 
কম পাবাবাদ পা মার অধলস্ত-দযাবনর।প সমুদ্র পার হইবার 
একমাত্র অবলন্ন। 
আঁচরপ্রভা-াধদুৎ, ক্ণুপরভ।। ভারতে আছে, “তড়িৎ ধারয়! 
রাখে কাপড়ের ফাদে ৮ কাঁধ হন্বরের বূপ বর্ণনায় 
ধলিয়াচছেন১- 
“আর জন কে কহ দে নহে 
(সৌদ।নলা ভুলে স্থিরতা কবে 15 
মন্দ মন্দ -পলায়-মন্তর গমনের সাহৃতভ যা কটাক্ষ দৃষ্টি করে, 
তবে মদন তাহার নিকট গার মানিয়া পলাইয়া বাঁয়। 
হহাঁর বিবদণ কাপ [লিগে [ি্াছেন। ভারতের বর্ণনা 
অন্যরাপ, 
“ধধন ভুধণ পি মি বেশ কনে। 
এত সঙ কত তকাঢা কান ঝুরে মরে ॥৮ 
স্মরহর প্দন না কে ভান করাম মহাদেবের নাম ম্মরহয়। 
মহাদেন, বদলের শবে দনাহিত হন নাই, কিন্তু বিদ্যার 


৮খের তীব্র ঢাহনি তিনিও নহ্ক করিতে সমর্থ নহেন। 

“যেহেডু পুষ্পধ ধু অনু সে ভূরু ভর্গিমা ৮" 

কাবরঞ্জন বিধ্যার রূপ বর্ণনায় বথেষ্ট কারিগাঁরি দেখাঁ- 
হয়্াছেন সত্য, 1কন্ত ভারতের বর্ণনা ও এবিবয়ে অতুল। 
তবে ভারতের বসায় যেমন বরাখন প্রণাদ গণরক্ষিত হইয়াছে, 
কবিরঞ্জনের সেরপ হয় নাহ । 


মালঞ্চ বৃত্তান্ত | 
(৩০৮৩২ পৃঃ) 


শিরসি কমলে."'শ্রীনাথচ্ছবি--সাধক ষট্চক্র ভেদ করিয়া 
মন্তকে সহআরে বা সহত্রদশ গদ্বে সদাশিব'9 ভগবতীকে 
ধারণা করিয়া থাকেন । প্রসাদের ষটচক্রভেদ গানে 
আছে, 
“আজ্ঞা চক করি তের ঘুচাঁ ভক্তের খেদ 
হংসীরূপে মিল হংসবরে । 
চারি ছয় দশবার ষোড়শ 'দ্ধদল আর 
দশ শত দল শিরোপরে ॥ 
শ্রীনাথ বসতি তথা শুনি প্রসাঁদের কগা 
যষোগা ভাসে আনন্দ সাগরে |” 
নাসারন্ধে, ভ্রাণ__বিলাসের বস্ত উপভোগ করিজেই বিলাসীয় 
মনে বিলাসভাঁব উদয় হয়, ইহ1 অস্বাভাবিক নহে । 
সামান্ত পুরুষ নহ--কবিরঞ্জন ও ভারত উভয়েই অনেক 
অলৌঁকক ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। ুড়ঙ্গ খনন, ছস্ক 
মাসে ছয় দনের পথ গমন, কালীর দশন দেওয়া প্রভাতি 
মকলই অদ্ভুত। তবে কবিরঞ্রনে এই অলৌকিক বর্ণনার 
কিছু ?বাড়াবাড়ী আছে। মায়ানদী স্থষ্টি, শুফ মালঞ্চ 
পুশ্পিত হওয়া, শব সাধনা, বিদাসুন্দরের স্বর্গে গমন 
এগুলি কবিরঞ্জনে আছে কিন্ত ভারতে নাই। 
সাপরাধি--শ্সেহের পাত্রকে গুরুতর লোকে এরূপ বলিলে 
তাহার অকল্যাঁণ হয়। 


4৫ এ 


মালিনার পুষ্প চয়ন ও হাটে গমন । 


প্র কত) ঢা 0 


ধার [দয বাগ... নীাচ বাধহাদ ভারত ভ মালিনীকে নী 


সাত কাসর। হণন। কারব।ছেন, ।কন্ভ তিনি মাপিনীকে 
এত নাতি ভাতে দেখনি শাহি। ভাব্তও বপিঘাছেন, 

শকস্ত মাখ। একা কে দেখি নু কাত। 

ভুবর।দ্ধ ঘটায় পাছে হতে |বপরীত ॥৮ 

এবং সুন্দর এহ ভাবয। পুব্বেই সাবধান হইলেন, 
নাপনার সহিত মাতা স্বন্ধ গ(তাহদেন।  একূপে ভয়দুর 
হহল। |কন্ড কবিরঞ্জনের সাঁদিনা প্রথমে সুন্দরকে আপ. 
নার ভনীজ্ততর মাহিভ পক এন দিখিয়া বাছসল্য ভাবে 
ভাঙার সাত মানা সঞ্ন্ধ পাতাহলেন। এমৃত স্থলে 
কবিধঞ্জনের এরন্ধপ বর্ণনা ভাল হর নাই, ইহাছ্ধারা 
নালনার চাস আতর অপরুষ্ট করা হইয্জাছে। তাহার 
হাব ভাবে নাচত্বের পন্থাকা। দ্বেখান হইরাছে। 


প্রথম পতির গ্রিক পুজা এখানে কালা পুজা । ভারতের 


মালিনী হাটে গিয়ণছল, 'কন্ত সে উদ্দেন্ত স্বতন্ত্র। ভাল 
আহারাদির বন্দোবস্ত করিবার জন্যই তাহাকে হাটে পাঠান 
হয়। ' কিন্ত কবিরগ্রনের মালনা দে জন্ত হাটে বায় 
নাই । পাঠকগণ দোথবেন, কি স্বর কালীভক্ত বলি- 
যাও সুন্দরকেও বগাবর কালাভল্ভ বূপে বর্ণন। কারয়াছেন। 


আমি আজ গণি মালা --ভারভের মলা গাথার কারণ স্বতন্ত্র । 


ভারতের তুন্দর গ্রাথমে হারাকে বথেই বিশ্বাস করিয়। 
তাহাকে নশিজেপ ছুভী সাজাহরা, আপন অভাষ্ট সিদ্ধ 
কারিনা, ওেখে ব্যান পগামশে তাহাকে অবিশ্বাস করিয়া- 
[ছলে কণবুঞজজত্ের বণনা ঠিক ইহার বিপরীত । তীহার 
বন্দর পিগমভিত শীব্াকে আদা বিশ্বাস করেন নাই । 
সকলই হুশ করিযাছিপন | হীরাকে ফীকি দিয়া 


৩৫৪ বিদ্যাস্থন্দর | 


আহার 'জজ্ঞাতি মান। রচন] করিস তাহার ছার। বিদ্যাকে 
নিজ পাঁরচয় দয়া&লেন। কিন্তু শেষে কার্ব্যোদ্ধার 
হইলে তান হীরাকে বিশ্বাস করেন, এবং অতি গোপ- 
নীয় কথা পর্যান্ত বজেন। নীচ জাতিকে এরপ বিশ্বাস 
করায় [কিছু দোঁষ হইক্সাছে । মালা গাঁথ। সম্বন্ধে ভারত 
বলিক়াছেন+- 

“এক দিন মোর গাথা মাল। লয়ে বাও। 

মালা মাঝে পজ দিব তাহে বুঝা সুঝা ॥ 

বেড়া নেড়ে যেমন গৃহস্থের মন বুঝা 1৮ 


স্রন্দরের মাল্য গ্রন্থুন । 


(৩৩. ৩৪ পৃঃ) 
ভারত ও করবিরঞ্জন দুহ কবিই মাল্যরচন] ১বর্ণনা করিয়া" 
ছেন। পাঠক দুইটির তুলন। করিরা দেখিবেন। আমাদের 
দেশে মাল্যরচন1, চৌষট্ি কলার 1বদ্যার মধ্যে একটা প্রধান 
বিদ্যা; সুকুমার বিদ্যার মধ্যে ইন্তভা প্রধাঁন। এই জন্য 
প্ররূতরূপে শিক্ষিত হইতে হইলে মাল্যরচনা বিদ্যাও শিক্ষা 
করিতে হয়। সুন্দর (সহ জন্য মাল্যরচনাঁর পাগ্ডিত্য 
দেখাইয়া, নিজ বিদ্যার পরিচয় দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 
ভারতের মাল্যরচনী ৪ কবিরঞ্তনের মীল্যরচনা বর্ণনায় কিছু 
প্রভেদ আছে। পুর্বে বা হইয়াছে, ভারতের স্ুন্দরে বিলা- 
সিতার ভাগ বড় আধক । সেই জন্য তাহার মাল। গাঁথায়ও 
বিলাসিত1 আছে । ভারত বলিয়াছেন, 
“ভাবে রায় মালার কি হবে কারিকরি। 
অন্তের অদৃশ্য কিছু কারিগরি করি ॥৮ 
তিনি পুষ্পময় মদন গড়িয়া! সে কারিগরি দেখাইলেন। 
কবিরঞ্জনের মালা গাথাতেই “অদ্ভুত কৌশল আছে। 


সালা ম"কান্থ পরিচয় লিখন । ৩৫. 


তাহার, 
“তুলা নাই কোন ঠাই, একি অসম্ভব | 
দৃষ্টি মাত্র কাপে গাত্র জন্মে *নোভব ॥ 
রি গু ক ্ 
নুপ বালা পাৰে জ্বাল। এগাথান ভালি ॥৮ 
বিনা স্রত--ভারতে ৪ আছে। 
“গাথে বিনা গুণে শোভে নান। আশে” 


০ 


কবির মালা সংক্রান্ত পরিচয় লিখন । 


(৩৪--৩৬ পুঃ) 


সবিশেষ নিজ-ভারতের সুন্দর, মালার পদ্মপত্রে লিখিয় তাহার 
নিজ পরিচয় দেন নাই--কেবল শ্লোক দ্বার!" আপনার 
নাম জানাইয়াছিলেন মাত্র । কিন্তু পরিচয় দেওয়াই 
অধিকতর সঙ্গত। ইহাতে কাবরগ্রনের সুন্দরের চরিত্র 
ও তাহার গান্তীর্ধ্য বেশ রক্ষিত হইয়াছে । ভারতের স্ন্দর 
পরিচয়ের পুর্কেই রঙ্গ রহস্য করিব, ভাল করেন নাই । 

নির্মল সুযুশকাপে। এখানে ঘশের সহিত চন্ত্রে কিরণের 
তুলনা কর। হইপ্বাছে। বশ অধিকতর নির্মপ বলিয়া ঘেন 
চন্দ্র ভাবিয়। ভাবিঘ। কালি ভইয়। গিয়াছেন --তাই চক্রে 
কলঙ্ক হইয়াছে । র্‌ 

সে তেজ তুলন। দিতে...প্রদোষ সমর --রাজা অতি তেজস্বী বড় 
প্রতাপশালী। তাহার তেজের সহি কুর্ষ্যের তেজের তুলনা 
হয় ন।। এই বাগে সুর্য প্রাতঃকালে রক্তবর্ব হইয়া উদয় 
হয় যনে ভাবে,দেখি "দশি তাহার তেন কি কখন আমার 
তুল্য হইতে পারে। *কিন্ত তুলনায় হারিয়া, বেলাবৃদ্ধির 
সহিত আরও নিজ তে বুদ্ধি করিয়। রাঙ্জার তেজের 
তৃপ্য হই হও টাচ -মব্যাঙ্গ পণ্যগু দেখিয়া, নিগ্জে হার 


৬ বিদ্যাকন্দর । 


সানিয়া অংজা্। কামে কাস সন হঈতন গাকে ৮৮৫শষে 
সন্ধ্যাকাঁলে নিজ মু লুক্ষাঈয়া মস্ত যাঁয়া জী--লজ্জা 

ভাস্কর ভাঙ্র-দীপ্রিমান সর্গা ! 

বৃপ-রত্বাকব--নুপতির বিভব অভনল পদ্দ হাঙ্গর ভইয়াও 
তাহার তুশা নে! লিপেষন; সে পমদ্রজশ লবণাক্ত 
বলিয়া অপেম, স্রশরাৎ শাহার মহিন বাজান নিশি ধন- 
সাঁগরেব কিরূপে তলনা ভালে । 

ক্ষণজন্।_-শুভক্ষণে জন্িগাছেন সস শব সর্ধ শ্বপকফণাঁরান্ত ॥ 

কর্ণে শুনি কর্ণ দাতা-দাঁভা কর্ণের উপাখ্যান শিশুাবোধের 
অনুগ্রহে সকলেই অবগত আছেন! [তিনি নিজপুত্র 
বৃষকেতুকেও বধ করিয়া অতিথির সেবা করিয়াঁডিলেন। 

সর্বসহ1--পৃথিবী : কার পশিনীই জগতের পাপা ত।পী আদি 
সকল ভার্ই বহন কৰবেন । 

পণ প্রাণ-পণ হইয়াছে প্রাণ যার । অগলী হে পণ তোমায় 
পণের কথা শুনিয়া | প্রথম অর্থ ই সঙ্গত ) 

প্রমত্ত বিহ্বল, উন্মান্ত | কবি প্রন্টোক ইন্দিযব কথা একে 
একে বলিতেছেন । (তোমার কগ! প্রথমে আনয়া তোমাকে 
দেখিতে ইচ্ছা! ভইল-_-পরে শোমার মধ পান করিব, 
তোমার পদন্মগন্ম আদান করিব, তামার স্পর্শ মুখ অনুভব 
করিব--এই ইচ্ছা! বলবতী হই । 

পদ্মিনী-পদ্দিনী নাঁবীর লক্ষণ ভারতের বৃসন্ঞ্রীর ৮৭ পৃষ্ঠায় 
আছে । তাঁঙাদের গাদন পদ্মগন্ধ বাহির হয় -এহবপ 
প্রসিদ্ধ আছে । 

“পদ্মগন্ধ কয় সেই পন্সিনী ৮৮ 

বিকলে-অবশ হইয়া । হেম-শাতল সুবর্থাভশরীব | 

বাহড়ে-মন আর ফিরিয়। যাইতে চাহে না। 

নপুংপক মন-মন স্বঘৎ নিদ্ষি,য়, ইহা চক্ষ কর্ণ প্রভৃতি দশ 
ইন্জিয়ের কার্পোর সাঙ্গাধ্া করে মাত্র । মনঃসংঘোগ না 
হইলে কোন ইন্দ্রিয়ই কার্ধ্য করিতে পারে না বটে-_কিন্ত 

মম ম্ব়ং কোন কার্ণা করে না। ইহাই শান্ধ প্রসন্ধ। 


সলিনীব হাটি পশিচষ | ৩৭ 
রঙ 
এই জনা অনকে এস্সলে নপুতসক বলা হইয়াছে । 
নিনী ব্যসস! সার ভাব টিন খা; ুমর্মাহ যে পণ্য ব্যবসায়ী 
তাহার আবার লক্দা কি? জতগব আমার স্পষ্ট কথা» 
হয় আনার মন কিনি) দা, নন ভার মুল্য সন্ধপ 
তোমার মন ঈামাতিক দালি। | 
কগুপলে বন্দিনা ভাতহ শ্বানার মনত স্তমি কিকারণে বন্ধন 
করিস রাখিন্নাচি । শুন অর্থে রন্বীগ বুঝায় । 


মাঁলিনীৰ ভাট পরিচয় | 
£ ৩৬ তি৭ পাত) 


গট করি...এস্্লে কাববধানে ৪ ভারতে উপাখ্যানগত কিঞ্চিৎ 

প্রজেদ আছে । ভারতের বর্ণনীমাতে আুন্দন ফালিনীর 
সহিত গ্রাগন দর্শন কালে, না হার বাঁটী যাইবার সময় 
কোন কথাই ক্যান করেন লাই! আলিনীর বাদী গিয়া 
ভাঁভার দ্বারা শাঈপাজাৰ কৰািঘ, পরে নির্গে রন্ধন ভোঁজল 
শেষ করিয়া, তাব মালিনী সাহত বিদ্যা স্বন্মে কথোপ- 
কথন করেন । সাণিনা ভীহাকে বিদ্যার. সৌন্দর্য্যের 
পরিচয় দের । পৰে সুন্দর নাচাঁকে ছুতী সাজাই য়া নিজের 
গাথা মালা নিদ্যার মনপরীপ্ষার্গ পাঠাইয়া “দন । 

কবিরঞ্জনের বর্ণনায় এই বিশে আছে যে, তাহার 
সুন্দর প্রথমেই ম্ঠালনার সঠিত" সাক্ষাতের পর, তাহার 
বাটী ফাইতে মাইতে পখ বিদ্যার পরিচয় লয়েন, ও তাহার 
রূপের কগ। মালনীর নখে সবিশেষ স্ানন | তত্পরে 

« ক্ষণে মাত্র উপনীত মালিনানিলয় । 

রন্ধন ভোঙগন কে কবি মহাশয় ॥ 

বিনোদ শব্যায় ভবে করিল শয়ন । 

পোছাইল বিভাবরা উদয় তপন ॥” 


৩৮ বিদ্যাস্তন্দর 1 


প্রাতে মালিনী বথাত্রীতি শাহাব মালঞ্চ হইন্ডে পুষ্চয়ন 
করিঘা আনিল, দোঁদন গ্ুদরের অনুগ্রহে কিছু বেশা 
ফুল ফুটিরাছিল। তগন স্থন্দর কালী পুজার উপকর্ণ 
আনাইবার জন্য মালিনাকে হাটে পাঠাইন। স্বরং মাল। 
রচনা করিলেন। ম্বালিনা হাট হইতে আপিকা। হাটের 
ভিসাব দিয়া সেই মালা বিদ্যার নিকট লইয়। গেল | 
হারামের হাড় মাগা -ভাবত৪ তাহার মালিনাকে এইপিপ বর্ণন। 
করিয়াছেন-- 
দাত ছোল। মাজ। দোল হাস্ত অবিরাম । 
গাল ভরা গুয়া পান পাকি মালা গলে । 
কাণে কড়ি কড়ে বাড়ি কথা কয় ছলে ॥ 
৯ ঙ্ ক ক্ষ ষ্ঠ 
“বাতাসে পাতিয়া দাদ কম্বল বাধার ॥৮ ইত্যাদি । 
মাটিখেয়ে বৃথা যথা ভারতে আছে 
* « হায় কেন মাটি খেয়ে পড়ান বিদ্যায় ।» 
টঙ্কারিয়। হাতে নিতে "ছয় ভারতে আছে 
ধটি টাকা দিশ্বাছিলে সব গুলি খোঁট। । 
টাকার নাই সিকি--টাঁক। প্রতি চার আন। কমি । 
আড়কাঠ আকটা টাকা। ভারতে আছে - 
“ ভাঙ্গাইয়া আড়কাঠ এমনি লাগায় ঠাট ৮ 
ছটাকার লইলাম **মেষ -পুর্বে কবি বলিয়াছেন, স্থন্দর কাঁলী- 
পুজার দ্রবাসস্তাৰ আনিবার জন্তই মালিনীকে বাজারে 
পাঠাইয়া দেন। হোমাথ স্বত, বলি জন্য মেষ, পুজার 
জন্য বণিক দ্রব্য, মাপিনী এই সমস্ত কিণিয়া আনিয়াছিল। 
উপহার দ্রব্য--এস্কলে নৈবেদ্যের উপকরণ । 
পাঁচকড়া কড়ি "তার মুখ চাই -কবিরঞ্রনের এই স্থানের বর্ণন! 
দ্বারা মালিনীর চরিত্র বড় সুন্দর ক্ষতি পাইয়াছে। বাস্ত- 
বিক যাহার। চুরি করে, তাহার1'আগেই মুখে এরূপ বলিয়া 
ফেগ্ে। “ঠাকুর ঘরে কে, ন। আমি ত কলা খাই নাই” 
এই প্রবাদ প্র'নন্ধ। ভারতের মালিন;ও ব্লিম্সাছে _ 
র্‌ 


[বদ্যার উৎকষ্ঠাবস্থ | ৩ 


ক 


« লেখ। করি লহ বাছা ভূমে পাতি খ়ি। 
শেষে পাছে বল মাসী হরাইল কড়ি ॥ ৮ 
গায় করে ফিরা-- বাঁছা তোমার এ মাসী যে সেষেকে নয়, 
আমি পুরুষের কাঁণ কেটে ছাড়। দোকানদারদের ফাঁকি 
দিয়া টাকার ভুক্তান কিয়া, কের তাহাদের ঘাড়ে দেন। 
চাপাইয়া ছাড়ি। ভারতে আছে, 
«এ তোর »াসীর বাপা কৌন কর্ম নাহি ছাপা ॥” 


..পোপপীপাপাপপপন সাপ 


পুঙ্প লইয়া] মািনীর বিদ্যার নিকট গমন । 


৬ 


(৩৮- ৩৯ পু) 


উল্সে-.-উল্লাসিত হয়, ছুলিয়! উঠে। 
গেঁটে-_কড়ি, ভারতে আছে, 
কাঁণে কড়ি, কড়ে রাঁড়িঃ কথা কয় ছলে । 
নিজে ভাল নই- আমার চক্ষু জন্য তোকে শাস্তি দিতে 
পারি না বচন নিগ্রহ-বচনের নিগ্রহ-_ গালাগালি । 
বিগ্রহ-_শরীর। 


মাল! দৃষ্টে বিদ্যার উৎ্কণ্টাবস্থা । 


(৩৯-:৪০ পৃঃ ৮) 


অনিমিখে £ 55খে ও হদ;- আাকীর কারিগরি (দ'খফাই বিদ্য। 
মোহিত ভইয়াছিলেন, কেননা তিনি ঝুঝিয়াঁছিলেন এক্প 
গাথা হীরার দ্বারা সম্তবে না। | 
দেখিয়াছি পুরুষের হাঁর...দুরে--ভাঁরতে আছে, 
« গজ] না হইতে মাগে আগে ভাগে বর। 
দেবীরে করিতে প্যান দেখসে সুদ্দর ॥ 


৪০ বিদ্যাসন্দর | 


ধু ক ঘা ক ক 
দেবারে আগতে করে বরে সমর্পণ ॥” 
তিলেক বৎসর প্রায় কহে পে চুপে 
« সতসরে তিলেকে, গুদ পলকে 
কেমনে বাচবে বাল!” 
এলে কাবরঞজনের অকপ বণনা ভান হয় নাহ । 
তাহার বদ্যা এহ সণ বাতা আর কোথ।ও অধেষয 
প্রকাশ করে নাই । কাঝপ্রণ প্রায় বরাবরই বিদ্যার 
চার ধেশ রক্ষা! কাঁপফাছেন। বিদাবতী। বিদ্যার যেরূপ 
হওয়া উচিত--কবিরঞ্জনের বিদ্যা বরাবরই সেই ভাব 
দেখাইয়াছেন । তবে বিদ্যার 1ববাহে যেরূপ আগ্রহ 
হইয়াছিল, সে অবস্থার থে বাপু মালাদিয়া এসপ 
বিদ্যা. ৪ কৌশল গুকাশ কাররাহেনঃ বিদ্যা তাহাকে 
আপনার উপযুক্ত পাত হন কারয়া, যদি তাঁহাকে গ্ধু 
দোখবার আগ্রহ প্রকাশ কারা থাকে, তবে তাহ] দুবণীক়্ 
নহে। 
ফিরা আমি পায় থার ভাঙে পুব্বদত ইহাও অধৈর্ধ্য 
লক্ষণ। 
বরহিণী দেখি আমা"-.ক দতলে-বিদ্যার ষথাথ মনের ভাব কৰি 
এস্লে বণন। করিয়া, বিদ্যার চাবিত্র বেশ এম] করিয়াছেশ। 
এই জন্যই বিদ্যার উত্ক্া, তাহার অধৈধ্য মাজ্জশীক্ 
হইয়াছে । 
উন্মত্ত-_বিদ্যার অধেধ্য জন) তাহার সখীদের তিরস্কার বেশ 
সঙ্গত হইয়াছে । 
বুঝি হারা পুন তার! আঁদ-- তাহার অথাৎ মখীগণ বিদ্যাকে 
এইরূপ জ্ঞানহারা দোয়া পুনব্বার বালল, তুমি যে সার! 
প্রায় হও দে(খতোছ, তম আমাদের বাধ্য নহ আমরা কি 
কারব। রর 
এ কৰিরঞ্জন বলে" বালির বন্ধনে কোথা থাকেন 
কালিদাস বলিয়াছেন, 


বিদ্যার অনুনয়; ৪১ 


“কইপ্সিতার্থে স্থির নিশ্চয়ং মনঃ 

নিয়াভিমুখৎ পর়ঃ প্রতীপয়েৎ ॥%, 
ভারত বলিয়াছেন, 

“খুলিল মনের দ্বার না লাগে কপাট |” 
এস্থলে কবি বিদ্যার অধৈর্যের গ্রক্কত কারণ দেখাইয়াছেন। 
বিদ্যা ধিদ্যাবতী বটে কিন্ত 1তনি বিলাসে প্রতিপালিতা 
কথন “আশা ভঙ্গ ছু” ভোগ কারতে হয় নাই। তান 
রাজকন্তা তাহার স্বতগ্ব এক মহাল ছিলঃ 1তনি সব্বদ1 
সখীগণে পরিবৃত। থাকিতেন, পিতা মাত কাচিৎ তাহাকে 
দেখিতে আমিত বা তত্বাবধারণ কাঁরত। স্থতরাৎ বিদ্যা 
বরাবরই নিজ ইচ্ছামত কাজ কাঁরতেন। এ সময়েও 
সেই ইচ্ছা বলবতা হয়, জুতরাং তিনি ধেধ্য ধারতে 
পারবেন কেন? [তিনি অন্ত বিবয শিক্ষী পাঁইলেও” ধৈধ্য , 
ধরিতেও শিক্ষা পান নাই । বাঁঙ্কম বাবু বিধনুক্ষে নগেন্দছেক 
চারত্র ঠিক এহ রূপে কতকটা আস্কত বিলি সে চারত্রের 
গুঢ় বহস্ত বুঝাহয়া |দকাছেন। 


মালিনার গতি বিদ্যার অনুনয় । 
(৪১-৪২পু2) 


রাখি হাঁর পারহার-- মাল|রাখিয়া&মা1পনী মাসীর নিকট, মাপ 
চাঁহল। 

. ঝুড়ি নও বুদ্ধ লোপ মমতা সকল গেল দুর-_ভারত বাঁলয়াছেন, 

“কাঁহতে পার বেহঃ কাহিক্লাছ সেই 
আম লো নাতনী তোর ।” 

আদ্যোপান্ত এই ধাঁরা....আমীকে-াবদ্যা এই শ্থছলে নিজ মুখে 
নিজ চরিত্র কথা সুন্দর রূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। বিদ্যার 
চিত্রের এভাব টু না বুঝলে তাহাকে বুঝা যাইবে না। 


৪২3 [বদ্যাহন্দর । 


পরে বিদ্যা রাঁণীর সহিত থে বাক্চাতুরী করিয়াছিল, 
তাহারও খুল মন্ত্র এহ, মাতার উপর বিদ্যার যথাথ প্রভৃত্ব। 
অন্যকে ডরান ।পতী--ত্ব॥ং পিতাহ আমাকে ভয় করেন, তা 
অন্যে পরে ক। কথা । 
সহজ মাথার 1করা--ভাবতে আঃ 
মাথার কিবায়, হীরার ধরায় 
মণি ধরে যেন ৭ । 
হারা কহে করি ছল--ভারতেগ হারা বাপণ্য়াছিল, 
ছাড় আর খণ। আন সকল। 
গোড়ায় কাটিয়া মথার জন ॥ 
বড়র 1পরিত বা।পর বাধু। 
ক্ষণে হাতে দাড় শনেক চাদ ॥ 
মরি শোকে শিত্য মেোকেতডাকে কাছে শোকে আমাকে 
দোঁখয়া গ্রাত্যহ পরিভীন ছশে বলে থে, রাজকন্যা 1বদ্য। 
তোকে কাছে ডাকে, খুব ভালবাযষে। আমার মে কথা 
শানয়। দুঃখ হয়ঃ কারণ তোনার ব্যবহার ভ এহরূপ। 
এত অন্যাসনে কিবা কাশ ।ম ঝড়লোক»আমার মত লোকের 
সহিত আবার তোমার ঘশিষ্টভ। | । ,ভারতে আছে; 
“যাহার লাগা, চুরি কি গিয়া 
সেই জন কহে চোর” 
একা রই-''লাজ-ভারত বালয়াছেশ, 
“ক দেখিয়া বধু আনবে মোর 1” 
অপ্রতিষ্ঠা,*-গায়ী হয় না যখাগটি 
“কতন্দণ জলের ।তণক থাকে ভালে। 
কতক্ষণ রহে শিলা শুন্যেতে মারিলে ॥৮ 
ভব্যতা-বাবহার । 


মাঁলনা ও বিদ্যার কখোঁপকথন। 
(৪২-৯৩পু?) 
গুণ সিদ্দুর স্ব্ধপভ-গুণের সাগরের স্বরূপ | 
পদ্মঙ্ন্বরাস্য-_পদ্মের নাক সুন্দর মুখ । 
অন্ুভাবে- প্রভাবে। 
নান ছলে আমাকে দেখাও--এই স্থানিটা অতি স্বাম্পীবিক হই. 
যাছে। পুর্ধেই কাব বালয়াছেন, অন্বরকে দেখিতে বিদ্যার 
উতৎকট ইচ্ছা হইগ়্াছিণ। এক্ষণে দেই ইচ্ছ! পুর্ণ করিবার 
উপায় করিয়। ণইলেন। ভারতে আছে, 
“মোর কালাখানার সশ্জুথে রথ আছে । 
দাড়াইতে তাহাকে কহিবে তার কাছে” 
দাঁতে ক।র কুটা কাটা আপনার অপরাধ স্বীকার করিবার 
প্রধান উপার' 
স্রন্দর নিকট বিদ্য|র বার্তী কথন । 
(৩-৪৫৭ু৪) 
বন্ধ জনে--জওবী ; কথার বিলে রতনেই রতন চিনে 1? 
তব পত্র পাধ! মাত্রনাচ জাতীয় হীর। এই স্থানে অতি- 
শয়োক্তি দ্র গ্রক্কত ঘট” অনেক বাঁড়াইয়। বলিয়াছে। 
ভারতে আছে মা'লনা, ? 
“কহিল সকল কথ৷ ঝুমার জুন্বরে। 
শুন বাঁপা তোমারে দেখিবে অকপটে। 
কহিল সঙ্কেত স্থান রখের নিকটে ॥* 


০ 


বিদ্যাস্্রন্দরে পরস্পর দর্শন । 


(৪ ৫-৪৬পুঃ) 


বিদদ্ধ বিশোদ-বিমু্ নানক | বিদ্ঘ, নাকের, লক্ষণ রফ, 


মঞ্জরী বা রভিমজবীতে:দে৭ । 
মোঙিভ।, মোহীতে পড়ে'*বালী নবীজি কন্যা সুন্বরের ব্প 
পোঁথিরা মোহ হহয়। উ।মতে প1৬য়াছছ ফট্‌ কাঁরতেছেঞ্&জ 
উথলো খরহ [সন্ধহৃন্দধর ধশুনে বিদ্যার সাতিক ভাব ডর 
হইয়াছল। যথা» 
“স্তম্ভ হর ঘম্ম বর লোমাঞ্চ গ্ুকাশ 
1ববণ কম্পন অশ্রু গর গদ ভাস ॥ 
প্রর়বন। স্থ যৃত ঠুঃখ সে ত হয় 1৮ 
মনেমীন--মানকেতু-মনোরূপ মন্ম্যকে মদন বদ্ধ করিয়াছে! 
কামআঁহ-- অনেকে মনে করেন, দশন নাত্র যে মনোবিকার, 
তাহা স্থায়ী হয় না, তাখ ব্পজ মেহ্‌ মাত্র। অন্য 
কারণ পালে পরে তাহা হ্হতে ভালবাস। হইতে পারে, 
1কস্ত কাম প্রবও আর তাল বগা এক নহে। প্রায় 
আঁধক।ংএ [শু কাব এ গুইহ আক মনে কারতেন। 
তাহাদের (নকট ছুহহ সামান্য ও ত)জ/ ছিল! তাই ইংরা- 
জীতে যাহা (3,০৮০ ০ ব। ভালবাসা এদেশের সাহিত্যে 
তাহার বর্ণনা আত [বরণ। 
দশম দশা--মৃত্যু । 1বরহের দশ দশা গাসদ্ধ। মথা, 
“শ্রথমেতে ।উত্ত। দত।যর়েতে জাগরণ। 
হতীয়েতে উদ্বেগ চতুথে শন ভন॥ 
পঞ্চমে মাণন বহে আলাপ |বধাদ। 
সগুমেতে ব্যা।ধ হয় অগ্ুমে ভন্মাদ ॥ 
নবমেতে মোহ হয় দশমে মরণ। 
অনুভবে বুঝে লবে দে।খয়া লক্ষণ ॥”* 


বিদ্যার »খ.গতি উভি | 5৫ 
সহসা এমন বাধ্য, তথাপিও নব] ভীরার এই পরামশ অতি 
সুন্দর এবং পাঁকা সংসার জ্ঞানীর মত হইরাছে। বাস্তবিক 
বিদার গোপন বিবাহে আর কিছু দোষ থাঁকক না থাকুক 
(কানণ গুন্ধবন বিবাহ শাস্ত্র সন্ত ) ইভ! যে ভব্যতার বিরুদ্ধ 
হইয্বাছে, তাহার এন সন্দেহ নাই। বাশ্তবিক হীরা যা 
বলিয়াছে, বিদা! পণ্ডিতা হইলেও অপহিণত বয়স্কা, আর 
সেই জন্যই ভাভার এই হিসাবে তুল হইয়াছিল, ভারতেও 
আছে। 
“হীরা কহে সিহরিয়া, লুকায়ে করিবে বিজ্বা, 
একি কথা ছাঁপা নাহি রবে।” 
ক রি ০ 
»তোঁমার টুটিবে মান, মোর যাবে জাতি মান, 
দেশে দেশে কলঙ্ক রটিবে।” 
রসমক়ী কহে সই..যাবত--খিদ্যার এই উত্তর বড়ই অন্যায় 
হইয়াছে, পণ্ডিতার মৃত হয় নাই। যে প্রতিজ্ঞা মনোবেগ 
দ্বারা ভাসিয়া ঘার, মে আবার প্রতিজ্ঞা কি? তাহার 
প্রতিজ্ঞা করাই অন্যায় । 


স্বামী হেন--আমি এই স্বামিই চাহ । (অন্য ইতি পাঠাস্তর ।) 


স্থন্দর দশনে বিদ্যার সখী প্রতি উক্তি। 
(৪৭ পৃ) 
এই স্থাঁনটা বরাবর আদ্য ও অন্ত্য যমকে বর্ণনা কর। 
হইয়াছে। | 
তনু তনু, চিত্তায়--চিন্তাঁম শরীর শীর্ণ হইল। 
জীবন-(১) প্রাণ” (২) জুল। 
কালা দলা --ুঃখ দিল]। 
ক্ষপা- মত্ত হইয়া | ক্ষপা দিবা পাতি দিন। 


£৬ [বদ্যান্ন্দক | 


সব্ব ( শর্ধ )-শিব। 

নিভ্যাকাঁলী। নত্যাবাধ--বরাবর। 

তারা--কাঁলী। তারাপতি--চক্তর | 

ফেব্র-(১) পুনর্বার।1 ৩) ঘুরায়া ফিরা ইয়া 

বিদ্য!...প্রসাদে--কবি বাজতেছেন, হে নহাবিদা, তুম কৰি 
সুন্দরকে প্রসাদ স্বরূপ |ব্দ্যা দান কর। 


বিদ্যাদশনে শ্রন্দরের মোহ । 


(৪৭-৪৮ পৃঃ) 

অঙ্গে বসি অঙ্গ খসি পড়েন ক্ধপসা আনার মনোমন্দিরে 
অধিষ্ঠান করিযাছেন। আনন্দে গাত্র উল্লাসিত হইয়া 
উঠিল। 

আস্যবর হাস্যোদর-গাল ভরা হাসী মুখ । 

চিন্তাকুল ঈশ--ঈশ্বর অনেক যদ্র কাঁরয়। তিল ফুল গড়িয়াও 
তাহা (বদ্যার নাসকা্ কলা কারতে পারিলেন না, বলিয়া 
বড় চিস্তাকুল হইলেন । 

লোল দৃষ্টি বিব-বিলোশ কটাক্ষ [বব বরিষণ করে-মনকে 
জর্জরিত করে । 

শিশু আল কুন্দকাল মাঝে-_ সে কালে দাঁতে মিসি দিবার নিয়ম 
ছিল। তাই কুন্দ ফুলের স্তায় আদা দাতের মাঝখানের 
মিসির ঈষৎ রেখার সহিত শিশু ভ্রমরের তুলন। হইয়াছে! 

নীলগিরি শুকপুরিশ বদর চন্তনদ্বয় নীলপর্ধতের ন্যায় 
পীনে!নুত, অগচ এত কোমল ষে, তাহ! শিতীষ পুষ্প নির্মিত 
বোধ হয়। আর তাঁহার স্তনাগ্রভাগ (ঝা বোটা, চুচুক) 
হুঙ্গের ন্যায় ক্ষত বর, বোধ হয় যেন পুষ্পোপরি ভূঙ্গ 
বসি রহিয়াছে । 

মঞ্জুরবব্--মনোহর স্বর শেন মদনে উত্সব ক্ষেত্র বলিয়া 
বোধ হয়। 


জান জন এ ৪৭ 


নম 
ম্কঃ 


বিদ্যানুন্বমের পথম দশশি কালে পৰদ্পরের রূপ বণনা 
কবিরঞ্জনের নূতন । ভারছে এক৭ বানপ্য ব্ণন! নাই । 


বিদ্যা কর্তক ভগবতার স্তব। 
(৪৮-৪০ পৃঃ, 
তুমি ত্য পরাতপরা-তভাঞ্জোদরানঙ্গারভও বলিয়াছেন, 
“তুমি ত্র হানি বি থু ভরি হর । 
হুমি জপ তুমি বায় হাম গরাচর ॥ 
তুমি আদি ঠা অন্ত / তুম মধ হু । 
পঞ্চ ভূভনর পঞ্চ ভূতনয় নও ৮ 


অন্যঞ্র, 
“নাটা কাট পাখর প্রভা ভ চর্ডাচর | 
পু্ধাণে কোরাণে দেখ সন্চলি ঈশ্বর ॥৮ 
অন্তর, 
বিধি খিখুঃ (শন আদ নানা মুস্ভ ধর। 
(হহার অথ অনা মঙ্গলে টাকায় দেখ) 
ব্হ্মাণ্ড ভাঞ্খোদর্ীনযাতার উরে স্ম্ধ্ প্রন্ধাঞ লীন রছি- 
য়াছে। 
তুমি শান্ষি--মেধী অথাৎ সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছাঁমানুধের 
ভর বাহাত আত কিছুই 


স্বেচ্ছায় কিছ্ুহ ভরনা, আন 


নাহ। 
(ইছার টীকা দেপ ) 
করাল--কাল। 
শক্তিনূপা সব্বভূতে _সার'ত স্সাছে, 
জগৎ জননা মানত সবার সমান । 
শক্তি বকছে সবার শঙাবে আধিভান ॥ 
ও লি স 


৪৮ বিদ্যান্সন্দর | 


সকলে সমান ধেন চন সর্ধা তারা । 
তেমনি সকলে সমা অন্নপূর্ণা সার! ॥ 
(ইচার টীকা দেখ ) 
কুলকুণ্ডলিনী চর বিভেদিনী- ইহা ষটটক্ষের কথা । সাধক 
বাতীত ইভারি তত্র কেউ লঝিনেন না। আঁমাঁদের শরী- 
রের মধো িগ্ুণান্মক ঈড়া, পিক্গলা ও সুনুষ্ন।] নাঁড়ী আছে, 
তাভাকে বূপকে গঙ্গা, যমুনা এ অরন্সতী বলে। এই 
জুযুয়া নাঁড়ীর মধ চিত্রা নাঁড়ী ও চিত্রা নাঁড়ীর মধ্যে বর্গ 
নাড়ী আছে। এই চিত্রা নাঁড়ীতে কগুলাঁকাঁর, নাঁড়ি ছয়টা 
চক্র আছে । ব্রদ্ধনাঁড়ী এই করটী চু ভদ করি ব্রহ্মরন্ধে, 
সহআার পথ পর্শান্ত পিশ্ত ন আাভে। এই কম্প চক্রের মধ্যে 
আছে, তাভাঁর ঠিক মধাস্তলে অদাশিব পদ্দোপরি আসীন 
আছেন এবং ভতাচার মন্তুক কৃণুলিনা শক্তি স্বদ্ধি ত্রিবলয়া- 
কারে অর্পের নান "পাছে ঠিন পেচেশ বিবাজিতা আছেন । 
এই কৃগুশিনীর মুখ ভঈন্দে বদ নাডাব মধ্য নিয়। অমৃতম্জ 
মান! নাঁড়ী বিরত ভঈশী তাহা ছন্নটী চকু ভেদ করিয়া 
দ্ধ বন্ধে, মুলাধারে গিনা মিলিত হইয়াছে । কবিরঞ্জন 
কালীকীর্তনে বলিয়াছেন, 
“আধার কমলে থাঁক কুন কশুলিনী 1” 
উহার পদাবলীতে আছে, 
কূল কৃপ্পলিনী ব্রঙ্গমমী ভাবা তুমি 
আছ গে! অস্তরে। | 
এক স্থান মূলাপধার আর স্থান সহুআাঁর 
আর স্থান চিন্ত/মনি পুরে ॥ 
শিব শক্তি সব্যে বামে জাহবী যমুনা নামে 
সরস্বতী মধ্যে শোভা করে। 
ভূজঙ্গ রূপা মো(হত। স্বভূতে জুনিত্রিতা 
এই ধ্যান করে ধন্য নরে ॥ 


বিদ্যা কর্তক ভগবতীর স্তব | ৪৯ 


অন্য, 
মুলে পৃথী ব,স, অস্তে, চারি পত্রে মায়া ডাকিনা 

সার্ধ ত্রিবলয্বাকারে শিরে থেরে কুগডলিনী ॥ 

“ষে কুণ্ডলিনী শক্তি বাঁদু এবং অগ্থির সুম্ষ্রংশ তড়ি- 
নয় বলা যার এ শক্তি মেরুদণ্ডের মধ্যে থাকিয়। জ্ঞান 
ইচ্ছা ও ক্রিয়া এই তিন বূপে বিভক্ত হইয়া, কি বাস্ান্র্রিয়ের 
কার্য্য কি আন্তরিক যন্ত্র কার্য, সমস্তই প্রবর্ত করিতেছে। 
সংখ্যা শুন্য বাযুবাহিনী নাড়ী মেরু দণ্ডে সংলগ্র॥ এই সকল 
নাড়ী পথে তড়িনুয় সুগ্ম বাঁরু সহকারে জ্ঞান, ইচ্ছা, ও ক্রিয়া 
শক্তি শরীরে এবং শরীরস্থ সমস্ত যন্ত্রে সংযোজিত হয় । 

(যোগশিক্ষাসোপান ২ ভাগ ৮ পৃঃ) 
ত্রিগুণা সচ্চবানন্দ রূপিনা--নিরাকার ব্রহ্মই সচ্চিদানন্দ ময় 1 
ভারত বলিয়াছেন, 

“নিরাকার বর্গ তিন রূপেতে সাকার । 

সত্ব রজ তম গু৭ প্ররুতি তাহার ॥৮ ॥ 

লিখন কন্দ বোধ হয় অর্থ, -গ্ষন্দ পুরাণে অথবা স্কন্দজীমলতন্ত্রে, 
লিখিত আছে। কালি মন্ত্রের প্রথমেই আছে,_- 

“যক্ষকন্দ? সমুদ্ধ-ত্য বন্ছি বামাক্ষি সংঘুতং 

ইন্দু বিন্দু সমাযুক্তৎ কালীবীজমিদং স্মৃতং 

স্ুল শুক! ধরণী ধারিণী ভারতে আছে, 
& “প্ররূতি পুরুষ রূপা তুমি সুক্ষ স্থল । 

কে জানে তোমার তত্ব তুমি বিশ্বমূল ॥৮ 

কৰিরগ্জন ও কালীকীর্ভনে ব'লফ্বাছেন , 
“প্রকৃতি পুরুষন্ধপা তুমি সুক্ষ স্থল1। 
কে জানে তোমার মূল তুমি বিশ্বমূলা ॥” 

স্্টিস্থিতি প্রলয়কারিণী-_ভারত বলিয়াছেন 
“বিধি বিষ শিব আদি নানা মৃদ্তি ধর । 
ুষ্টিস্থিতি প্রলয় লীলামু নৃত্য কর |” 


“সেই পতি দেহি -পাঠক এই স্থান হইতেই বুঝিবেন, যে বিদ্যা 
৫ 


৯ 


৫ বদ্যান্্ন্দর | 


ধরাঁধরই স্ুন্নারকে পতিব্ধপে পাইবার জন্য কালীকে প্রার্থন! 
করিয়াছেন। তাহার কখনই অন্য বাসনা ছিল ন। 
পড়িল প্রনাদ জবা কুপ-কোন কামনা করিয়া ইঞ্টদেবতার 
অভিপ্রার জানিতে হইলে, ঘটের উপর ফু চাপাইয়। দিতে 
হয়। ফুল পড়িয়া যাইলে দেবতা! স্ুপ্রন্ন হইপেন বুঝি তে 
... হুইবে। ইহাকে চলিত কথায় ফুগ কাঁড়ান বলে । 
তোমার হৃদেশ এই-বিদ্যাও স্ন্বরের নায় কালীর আদেশে 
স্থন্দরকে গন্ধব্ব বিধানে পতিত্বে বরণ করেন । তাহাতে 
অভব্যত। থাকিতে পারে, কিন্তু কোন পাপ ছিল ন। 
প্রতুল-তোমার অভাষ্ট সিদ্ধ হইবে অর্থাৎ স্থন্দরকে' পাইবে | 


ভপপ্প ০ শালি 


শে 


বিদ্যার বাসর সজ্জা । 


(৪৯--৫০ পৃঃ) 
ভক্ষ্য দ্রব্য_-পাঠকগণ কবিরঞনের সময়ের ভাল খাবার কি কি 
[ছল দেখিয়। লউন। দে সময়েও লুচির ব্যবহারও এদেশে 
প্রচলিত ছিল । 
ভক্ষণে-.'ক্রীড়া _-বৈদ্যগ্রন্থমতে পান খাইলে শরীর গরম হয়-_ 
ও তাহাতে কামোত্তেজনা বৃদ্ধি হয় । 
এই স্থলে কবিরপ্রন তাহার বিদ্যার চরিত্রের উৎকর্ষতা 
বেশ রক্ষা করিয়াছেন। তীহার বিদ্যা সুন্দরক্ষে প্রথমে 
স্নানের সময় বকুল তলায় দেখিয়া উৎকনিতা ও মালিনী 
কর্তৃক তিরস্কত! হইয়াছিলেন বটে কিন্তু তাহার সে ভাব 
ক্ষণস্থায়ী মাত্র । ভারতের বিদ্যার গোপনে বিবাহ করিবার 
বিশেষ ইচ্ছ। ছিল) . 
তেঁই বলি চুপে চুপে, বিয়া হয় কোন রূপে, 
শেষে কালী যা করে ত! হবে ॥ . 
ক'বরঞ্জনের বিদ্যা কিরপে স্ন্বর দূমাগম হইবে তাহা 
মনে 2 করিয়া! হুন্দরকে পতিনপে পাইবার জনা কেবল 


কবির ভগবতী স্তব। ৫১ 


কালীর আরাধনা করিয়াছিল মাত্র। কালীর আদেশে «সই 
রাত্রেই স্থন্দর সমাগম হইবে জানিয়া, বিদ্যা ধথারীতি বাসর- 
সজ্জা করিল, তাহার কালীর আদেশে ' দৃঢ় বিশ্বাস ছিল--তাই 
বিদ্যা কিরূপে সুন্দর সমাগম হইবে না জানিয়াও বাসর-সজ্জা 
করিল। ভারতের বিদ্যাও সেই রাত্রে স্থন্দরকে পাইবার 
চেষ্টায় ছিল--কিন্ত সে জানিত না যে কিরপে সুন্দর তাহার 
নিকট আসিবে, 
“ওথায় সুন্দরী, লয়ে সহচরী, 
ভাবেন মন আকুল। 
করিয়। কেমন, আসিবে সেজন, 
ঘুচিবে ছুঃখের মূল ॥ 
কি করি বলনা, আলো। স্থলোচনা, 
কেমনে আনিবে তারে ।” 
 কবিরঞ্জনের বিদ্যার এরূপ ভাবনা ভাবিতে হয় নাই ] 
বাঁসর...সজ্জা_ রসমঞ্জরীতে আছে, 
“ পতি হেতু বাঁঘরে যেই করে সাঁজ। 
বাঁস সঙ্জা বলে তারে পণ্ডিত সমাজ ॥” 
(ইত্যাদি ২১ পৃঃ 1) 


কবির ভগবতী স্তব। 


(৫০ ৫১ পৃঃ) 
ছুরস্ত'* প্রহরী--ভারতে আছে, 
কোটাল ছুরস্ত থান! দুয়ারে দুয়ারে। 
পাখি এড়াইতে নারে মানুষে কি পারে ॥ 
আকাশ পাতাল ভাবি না পেয়ে উপায়। 
কালীর চরণ ভাবি বসিলা পূজায় ॥” 
প্রধানা.*. প্রকৃতি মূল প্রকৃতি। ভারত বলিয়াছেন, 
অন্নপূর্ণা মন্থামীয়া, সংসার ধাহায় মায়া, 
পরাঁৎপবা পরম। প্রকৃতি ।৮ 


৫২ বিদ্যান্থন্দর ৷ 


সিদ্ধিদা--সর্কসিন্ধি দাত্রী। হেহার টীকা দেখ ।) 
তুমি হরিহর ধাতা,__তুমি ব্রহ্মা বিষুং ও মহাদেবের প্রসবিত্রী। 
বচ্ছ-বৎস, বাছ।|। 
পরিণয়--এস্থলেও কালী সুন্বরকে পরিণয় সন্বর্দে আদেশ দেন। 
বাস্তবিক ধর্মসঙ্গত পরিণয় ব্যতীত অন্য কোন ইচ্ছা! বিদ্যা 
বা সুদ্দরের কখনও মনেও হয় নাই । 
অকন্মাৎ...তথা--কালীর কৃপায় সডূঙ্গ আপনিই প্রস্তত হইল। 
অথব৷ তাহ সুন্দর প্রথম দেখিতে পাইলেন। ভারতের 
সুন্দরকে কালী এত অনুগ্রহ করেন" নাইস্কেবল সন্ধি 
কাটিবার উপায় বলিয়া দিয়াছিলেন, 
'* স্তবে তুষ্টা ভগবতী প্রসন্না হইয়া । 
সন্ধি কাটিবারে দ্রিল! উপায় করিয়। ॥ 
তাম্র পত্রে সন্ধি মন্ত্র বিশেষ লিখিয়! ৷ 
শুন্য হইতে সি'ধকাটি দিলা ফেলাইয়া ॥৮ 
প্রসাদের...বাণী--কৰি, এইবূপে অকস্মাৎ সুড়ঙ্গ হওয়া যে 
অসম্ভব নহে; কালীর কৃপায় সকলই হয়-__তাহাঁই বুঝাইবার . 
জন্য বলিলেন “ ভক্তের ভবানী _পুরাইল। মনোরথ ।” 


কবির স্ড়ঙ্গ পথে গমনোদ্যোগ । 
(৪1৫১--৫২ পৃঃ) 


বিজ্ঞবর...্ব্ট--কবি এইক্ধপে হঠাঁৎ বিদ্যার মন্দির পর্য্যস্ত 
বরাবর কালীর ক্কপায় স্ুড়ঙ্ত্র হইল দেখিয়া, ভাবিলেন, 
লজ্জাব্মপিণী লঙ্জ। নিবারিণী কালী তাহার লজ্জা নিবারণ 
করিলেন বা বাসন! পুর্ণ কর্পিলেন। কবি গিয়া রা | 
ধারণা করিয়। মহা আহলাদিত হইলেন ] 

হী-লঙ্জী। 

র্"এস্কলে সজ্জা ।্ভারতে ছে 


স্বন্দরের দর্শন। ৩ 


বিদ্যার নিবাস যাইতে উল্লাস 
সুন্দর সুন্দর সাজে । 
কি কহিব শোভা রাত মনোলোতা 
স্তন মোহিত লাঁজে ॥ 
চলিল সুন্ধর রূপ মনোহর 
ধরিয়া বরেব বেশ ।” 
চামীকর--কবষিত কাঞ্চন। 
কলিত--ধ্বনিত। 
আলো! করে.. রি সড়ঙ্গই আলোময় । যথা, 
« উদ্ধে পাঁচ হাত আড়ে অর্দেক তাহার । 
স্থলে স্থলে মণি জলে হরে অন্ধকার ॥» 


বিদ্যার উৎকবস্থায় স্ৃন্দরের দর্শন । 
(৫২৫৪ পৃঃ) * 
যামিনী"""মধু-ম্ধুময় বসম্ত কালের রাত্রি-_-অথব। নায়ক নাঁয়ি- 
কার প্রথম মিলনের যামিনীকেই « মযামিনী » বলে। 
মুখরিত-_-গুঞ্জরিত, ঝঙ্কারিত। 
নাহি'-'স্থখ-__ভারত এ স্থলে বিদ্যার যেরূপ অবস্থা বর্ণনা করি- 
যাছেন--কবিরঞ্জন সেরূপ করেন নাই। 
ইহাকে পূর্ববরাগ বলে। তাহার লক্ষণ, 
“ অঙ্গ সঙ্গ হওনের পুর্বে যে লালস। 
তারে বলি পুর্বরাগ তাহে দশ দশ ॥ 
লালস উদ্বেগ জড় কুশ জাগরণ। 
ব্যগ্র রোগ বায়ু মোহ নিদাঁনে মরণ ॥৮ 
রসজ্ঞ ভারত এই পুর্ববরাগ যেরূপ বর্ণনা করিযক্াছেন-- 
কবিরঞ্জন সেরূপ করেন নাই । 
সব সখী সম্বলিতা চন্দ্রমুখা চমকিতা--ভারতে আছে, 
“সুড়ঙ্গ হইতে উঠিল] ত্বরিতে 
ভূমিতে চাদ উদয় ॥ 


৫৪ | বিদ্যাস্তন্দর | 


দেখি সখীগণ চমকিত মন 
বিদ্যার হইল ভয় ॥ 

হৎসীর মণ্ডল যেমন চঞ্চল 
রাজহুংস দেখি হয় ॥” 

_ কবিরঞরনের বিদ্যা, জন্দরকে হঠাৎ দেখিয়া চমকিতা 
হইয়াছিলেন বটে--কিন্ত তিনি কালীর প্রসাদে সুন্দর 
সমাগমের কথ। পুর্বে জানিতেন বলিয়া তাহার ভীত হইবার 
কোন কারণ ছিল না। ভারতের বিদ্যা সখার দ্বার! 
প্রথমে পরিচয় চাহিলেন ( অথচ পুর্বে রথপার্খে দেখিস্া- 
ছিলেন )। কবিরঞ্জনের বিদ্যা সেরূপ ন। করিয়! স্ুন্দরকে 
যথাযোগ্য পা্য অর্থ্য দিয়। সম্মান করিলেন। 


€$ 


ধিদ্যা ও স্ন্দরের বিচার । 
(৫৫--৫৬ পৃঃ) 

ভারতে স্থন্দরের পরিচয় বলিয়া যে চমৎকার বর্ণনা আছে, 
তাহা কবিরঞ্জনে নাই। ভারতের তাহা সম্পূর্ণ নৃতন। তাহার 
£ তড়িভ ধরিয়া রাখে » প্রভৃতি বর্ণনাও অতুল। 
কামদেব.*'ব্যাধ তুল্য--রমণী মন-মুগ বধার্থ কুমার কবি এনস্থলে 

ব্যাধরূপ মদন স্বরূপ । ৃ 
মানতঙ্গ'.'রঙ্গ-স্থন্দরের দৃষ্টি মাত্রেই মানিনীর মানত হইয়া 

গিয়। পুনর্বার রঙ্গরসের শোত বহিতে থাকে । 
গোমধ্যা সিংহের ন্যায় মধ্যদেশ বা কটা যাহার। ভারতে 

আছে, | 

«“ সিংহের মাজার সম মাজার বলন।” 

গোযুগ-- নয়নযুগল। 

বিদ্যাস্থন্দরের বিচার ভারতে ও কবিরঞরনে প্রায় একরূপ। 
সেই ময়ূর ডাক, দেই সংস্কৃত শ্লোক-সবই এক। তবে 
বিচারের শেষ ভাগ ভারতের বড় সুন্দর--কবিরগ্রনের তাহা 


৫ 


বি দ্যা ও সুন্দরের বিচার। ৫৫ 


বিশদ হয় নাই। এই সংস্কৃত শ্রোকগলি ,ভারত. .বা কৰি- 
রঞ্জনের রচিত ন্ছে-তাহ! পুর্বাবধিই প্রচলিত আছে। 
কেহ কেহ অনুমান করেন, বররুচিক্কত .. দ্যা্থন্দরে, ইহা 
প্রথমে সন্নিবেশিত হ্য়। কিন্তু তাহা স্থির বলা বাক, না। 
ভারত ও কবিরঞ্জন বাঙ্কালা ছন্দে এই সকল  স্ুকের 
্বতন্ত্রূপে অর্থ করিয়াছেন--এই মাত্র । 
গো-ভারতে আছে, 
“এ স্লোযুকে গে। শব্দে সিংহ, লোচন, ধরণী 8৮: 
সহজ গোডৃষণ কিন্কর" 
“সহুম্্র লোচন ইন্দ্র, দেবরাজ বীর ] 
তাহার কিন্কর.মেঘ,গর্ে গভীর ॥%” 
গোভ্‌ৎ শিখর--প্পর্বত ধরণীধর তাহার শিখল্সে 1 
গোকর্ণ শরীর ভক্ষ-_ 
“লোচন শ্রবণ পদে বুঝহ ভুজঙ্গ 
তাহার ভক্ষক ডাকে ময়ূর বিহ্জ ৪” 
 শ্বজোনি ভক্ষক ধ্বজ-_ 
“আপনার জন্ম স্থান ভক্ষয়ে অনল। 
তার ধবজ ধুম উঠে. গগণ মণ্ডল ॥ 
তাহাতে জনমে মেঘ।” ' ॥ 
তিমিরারিবিস্বপ্রতিবিপ্বধারী__. 
“তম অন্ধকার তার অৰি চাদ এই । 
যার পুচ্ছে টাদ ছাদ”-_( ময়ূর )॥ 
পবন ভক্ষের ভক্ষ-- মা 
. পবন অশন করে জানহ তুজক্ক। 
তাহারে আহার করে মুর বিহঙ্গ ॥” 
বন্ছ--ধন । লক্ষ্মী বন্দনাক্জ আছে, 
সর্ব গুণহীন,যদ্ি ধন্বান হ়। 
তৃণতুল্য দ্বারে তার কত গুণাঁলয়॥ 


৫৬ বিদ্যাস্থন্দর। 


করভোক্ রতি প্রজ্তে- | 
“করিস্ত শুও সম উক্ুবর শোভা । 
রৃতির পণ্ডিত শুন আমি তার লোভ ॥৮ 
দ্বিতীয়ে পঞ্চমে--দ্বিতীয্র পঞ্চম অক্ষরে । কবিতার প্রথম চরণের 
দ্বিতীয় ও পঞ্চম অক্ষর “ম্”। দ্বিতী্ব চরণের “ন্দ”। 
এবং তৃতীয় চরণের “র”--ইহাতে “মুন্দর” হইল। 
এক বস্ত তিন কিন্তু একে তিন ভাব-__ 
এই প্রহেলিকার প্রকৃত অথ ঝা যায় না। কাব নিজেহ 
বলিয়। ছেন, রি 
কালী কিন্করের কাব্য কথ। বুঝা ভার। 
বুঝে 1কস্ত সে কালা-অক্ষর হুদে যায় ॥, 


আমাদের হদে কালী অক্ষর নাই, সুতরাং ইহার অর্থ আমা- 
দের ন। বুঝাহ সঙ্গত। শাস্ত্র মতে এক প্রকাত হহতেহ ব্রহ্মা 
বিষ্ু মহেশ্বর উদ্ভুত হহাছেন। 
ভারত বলিয়াছেন, 
পত্রহ্ধ। [বঙ্ছ শব হয় আমার শরীর । 
অভেদে যেজন তব্ধে সেই ভক্ত ধার ॥” 


কবিরঞ্্ন অন্যত্র বাঁলয়াছেন, 
“ভবানী শঙ্কর [বন্ধ এক,ব্রক্ম তিন। 
ভেদ করে সেই খুড় জন প্রজ্ঞাহীন ॥* 
স্থৃতরাং হরি হরে ভেদ কর! সঙ্গত নহে। সেইরূপ শিব ও 
শক্তিতে ভেদ কর যায় না। বোধ'হয়, এহ জন্যহ কাব বািয়া- 
ছেন, এক প্রক্কাত হহতেহ' যখন তন গুণের বা ব্রহ্মাদর 
উৎপাত্ত তখন হহাদের একজনকে তজন। কারলেই (তন জনকে 
ভজন কর। হয়। 
আদ্য অস্ত যেটা--বোধ হয় রজঃ ও তমে। গুণ) ব্রহ্মা ও শিব 
বা ক্রিয়াশাক্ত ও হচ্ছাপাঁঞ্ড । সুতরাং ইহার ছ্বার। আমা- 
দের মনে বাসনায় ডদয় হয়, আমা দগকে 'ক্রয়াশীল করে। 
তবে হহাদের সাধনায় আমাদের মুক্ত হয় তাহ। সত্য। 


বিদ্যান্বন্দরের বিবাহ । ৫৭ 


বর্চচারি--বোধ হয় কালীর চারি অন্ষবী বীজ মন্ত্র সুতরাং এই 
মন্ত্র গ্রহণ করিলে ধরব অর্থ কাম মোক্ষ এই  চতুর্ধবর্শ ফল 
লাভ হয়। অথবা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি চাঁরি বর্ণই শ্রেষ্ঠ। 
এই সকর্ল বর্ণোচিত শান্তর নির্দিষ্ট কর্তব্য কর্ম পালন দ্বারা 
তাহা আশ্রয় করিলে পরিণামে চতুর্বর্ণ ফল লাভ হয়। 
কৰি অন্যত্র বালয়াছেন-_ 
« বৈশ্ঠ ক্ষত্র বৈদ্য শুদ্র,. নিত্যানন্দ বীরভদ্র 
ক্ুর্দম ভাল নহে যেবা কহে। 
তার কিন্ত নাহি স্বর্থ শুন কহি ধীর বর্গ. 
সেও পাঁপী সে সঙ্গে যে রহে॥* 
পঞ্চ স্ুপ্রচার_-বোধ হয্স পঞ্চায়তনী দীক্ষা। গুরুর, কুপাঁয়* এই 
দীক্ষা পাইলেই এই. সমস্ত গুহ্য কথ। জানা যায়। 


বিদ্যান্থন্দরের বিবাহ । 


৫৬৫৮ পৃঃ 
ল্বয়ন্বর।'..মালা- ভারতে আছে, 
“হরগৌরী সাক্ষী করি দিল বরমাঁল1।৮ . 
এই স্থানে মুদ্রিত পুস্তকে ভ্রম আছে, স্পষ্টই দেখা বা 
তেছে। 
£ উত্তম ঘটক+” হইতে “সম্প্রতি রহিল” পর্য্যস্ত ২২ ছত্রের 
বর্ণনা বিবাহের বর্ণনা নহে। পাঠর্ক ভারতের “বিদ্যাস্ুন্দরের 
কৌতুকারস্তের প্রথম অংশ দেখিলে স্পষ্টই বুঝিবেন, ভারত 
অবিকল এইব্প বর্ণনা করিয়া শেষে বলিয়াছেন, 
“বুঝহু চতুর এই প্রচ্ছন্ন বিহার 1৮ | 
অবশ্য কবিরঞীন স্পষ্টই ইহার দ্বারা অন্য কিছু বর্ণনা করেন 
নাই। বোধ হয় প্রথম 'সুদ্রাঙ্কন কালে, মূল পুস্তকে এইকপ 
গোলযোগ হইয়াছে । এই জন্য 
পরাকৰ মানি সুখী বীরসিংহ বাল|। 


৫৮ বিদ্যাসুন্দর। 


য়স্বর। কাস্তকণ্ঠে সমার্পাল মালা ॥% 
এবং “সুশীতল সমন মলয় মন্দ বহে। 
্মর হানে খরসর ভর কত সহে॥৮ 
প্রভৃতি কবিত! ছুই বার করিয়! উল্লিথিত হুইয়াছে। 
ষতদুর বুঝ! যায়, তাহাতে এস্ানটা এইক্ূপ হওয়া আব- 
স্তক। 
গুভক্ষণে অন্যান্য দর্শন কুতুহলী। 
সহচরীগণ রঙ্গে দেয় হুলানথালি ॥ 
পতি প্রদক্ষিণ সতী করে সপুবার।" 
সুধার সাগরে ভাসে তনু ফ&েহাকার ॥ 
জুন্দরীরে সমর্পিল। সুন্দরের 'হাঁতে। 
সুন্দর সিন্দুর দিল! সুদ্দরীর মাথে॥ 
এই তব দাসী গুণরাশি মিথ্য। নহে। 
. আড়ালে আসিয়া আলি আড়িপাতি রহে ॥ 
নানা! উপহার কৰি করিয়। ভোজন । 
কর্পুর তাশ্থুলে করে মুখের শোধন ॥ 
মাস মধু ডাকে মধুকর বধুচয়। 
কুলবধু কামবধু ইচ্ছা অতিশয় ॥ 
স্থশীতল সময় (মরুত) মলয় মন্দ বছে। 
স্বর হানে খরসর ভর কত সহে॥ 
পরাভব মানি সুখী বীরসিংহ বাল । 
স্বয়স্বর! কাস্ত কণ্ঠে সমর্পিল মালা ॥ 
উত্তম ঘটক সুন্দরের গাথা হার । 
ক টী রী 
দক্ষিণ! পশ্চাতে হবে সম্প্রতি রহিল ॥ 
শ্রীকবিরঞ্জন বলে কালী কপামই। 
আমি তুয। বাসদাস দাসী পুত্র হই ॥ 
এইক্ধপ হইলেও কতকট।, যেন সংলগ্ন বলিয়া বোধ 
হয়। সম্ভবতঃ এই স্থানের কোন কোন কবিতা পুর্ব 
হইতেই একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে। 


শৃঙ্গার্‌ উপক্রমে বিদ্যার বিনয়। ৫৯ 


ইহার অন্তরূপ পাঠও কল্পনা করা যায়, যথা, 
“পরাভব মানি সখী বীরসিংহ বাল! । 
স্বয়স্বরা কান্ত কঠে আরোপিল মাল! ॥ 
পতি প্রদক্ষিণ সতী করে সপ্তবার | 
সুধার সাগরে ভাসে তন্থ দৌহাকার ॥ 
জুতক্ষণে অন্যান্য দর্শন কুতৃহুলী । 
সহচরীগণ রঙ্গে দেয় হুলাহুলী ॥ 
স্ন্বরীরে সমর্পিলা সুন্বরের হাতে । 
রং 


এ ক 


দক্ষিণা পশ্চাতে হবে সম্প্রতি রহিল ॥ 
মেধ্যস্থলের পাঠ ঠিক পুর্ব্বমত 1) 
জালালি ফকীর--অত্যন্ত রুত্ম স্বভাব বৈরাগী ফকির 
বা নাগা সন্ন্যাসী | 
চন্দন সময়--মাঁলাচন্দনের সময় বৈদ্য, কাযস্থ সমাজে প্রাধান্য 
লইয়া, কুলীন মৌলিকে মহ বিবাদ হয়। অন্য কোন দলে. 
এরূপ হয়কিনাজানি না। 
ধম্পতি--(১) বিদ্যা ও সুন্দর। (২) কাম ও রতি। 


শৃঙ্গার উপক্রমে বিদ্যার বিনয় । 
(৫৫৮৬০ পৃঃ) 
এই মকল অশ্লীল অংশ বর্ণনা করা সে সময়ের কৰি- 
দিগের প্রথা ছিল। ভারতচন্দ্রের কাব্য সমালোচনার 
প্রথমেই তাহার দোষ গুণ বিচার 'করা হইয়াছে স্থুতরাং 
এস্থলে তাছার পুনকুল্লেখের আবশ্তক নাই । 
তোটক ছন্দ --এই ছন্দে ছই ছজে বারটা করিয়া অক্ষর ব৷ স্বর। 
তন্মধ্যে প্রত্যেক তৃতীয় স্বর গুরু, বাকী সমস্ত লঘু হওয়া 
আবন্তক। কবিরঞ্জনের অনেক স্থলেই ছন্দ পতন হুইয়াছে। 
দৃষ্টান্ত স্বরূপ ৩, ৮, ৯, ১, ১৯, ২০, ২২ প্রতৃতি ছত্র দেখ । 





শঙ্গারে পরস্পর উক্তি । 


(৬১-৬২ পুৃহ) 


এই স্থান বিদ্যাপতি চণ্ীদাসের অন্ুবরণে বর্ণিত 
হইয়াছে । এসন্বদ্ধে কবিরঞ্জনের বর্ণনা! ভারতের বপনা 
অপেক্ষা অনেক প্রচ্ছন। 
বদন যামিনী দেহ মশিন হইয়াছে । 
সোহত-_তাহা হইতে । . 
বিদগ্ধ রাজ -রদিক। রসমগ্ররীতে আছে, 
“বিদগ্ধ দ্বিমত হয় বাক্যে আর কাজে । 
কথা শুনি কার্য দেখি বুঝিবা অব্যাজে ॥৮ 
কৈসন তোমার ধর্ম কিরূপ | 
উয়ল নিরমল ছন্দ _মনে নানারপ রঙ্গরসের উদয় হইল। বোধ 
হয় এ পাঠটি “উপল নিরমল চন্দ” হইবে। কেন না ইহার 
পরেই “মধু বিভাবরী”, প্রভৃতি পদ রহিয়াছে। 
বিচেড়, বয়েদি _উঠন্ত ব! উচন্ক! বয়সী । 
পূ 


শৃঙ্গারে সখীগণের ব্যঙ্টোক্তি। 
(৬২-৬৩ পৃঃ) 
অকারে হকার'*'সংযুক্ত--আহা 


কন-_মৃছু। 
ঈষ--ঈীর্যা । 


অথ বিপরীত শূঙ্গার | 
(৬৩-৬৫ পৃঃ) 


এই সকল অশ্লীল অংশের বর্ণনা! ভারতের অনেক উৎকৃষ্ট | 
স্থধু তাহাই নহে, ভারতের বর্ণনার কিছু বাড়াবাড়ি আছে। 
আরও ভারতের বিদ্যা যত অধীর! কবিরঞ্জনের বিদ্যা সেরূপ 
নহে। ভারতের বিদা। সুধু দিবসে জুন্বরকে দেখিতে পাই- 
তেন না তাহাতেই অধীর হইতেন, 
“পলকে পলকে মোর প্রলয় সমান 1” 
কবিরঞ্জন এইরূপ অধীরত! বা বিরহ বর্ণন। করেন নাই'। 
কহিল সকল কথ! বসি তার পাসে -কবিরগ্রন হীরাকে যেরূপ 
নীচজাতীয় করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে স্ুন্দরেরও 
তাহাকে এরূপ বিশ্বাস করা ভাল হন্ন নাই। আ্্ীলোক, 
বিশেষতঃ নীচজাতায় স্ত্রীলোক কখন কোন কথা গোপন 
করিতে জানে ন। ইহাই প্রসিদ্ধ। তবে কবিরঞ্জনের হীর। 
নীচ বা ছুষ্ট হইলেও তত স্বার্থপর নহে, তাহার অনেক 
গুণও ছিল। কবি তাহ! পরে বর্ণনা করিয়াছেন । বিশেষ 
কবি এই গোপনীয় বিবাহকে কোনরূপ অন্তায় কার্যযব্ধপে 
বর্ণনা করেন নাই। আবও এক কথা সুন্দর অত্যন্ত 
কালীভক্ত ছিলেন, তাহার মতে, 
“ভবিষ্যৎ কণ্ম এইক্ষণ কেন ভাবি ।» 
সুতরাং তথন তীহার ভবিষাৎ ভাবনা! ছিল না, সমস্তই 
কালীর উপর নির্ভর ছিপ। লুকোচুরি করিবার কোন 
আবশ্যক ছিল না। ভারতের বিদ্যা ও স্থন্দর এবিষয়ে 
.অনেক লুকোচুরি খেলিয়াছিলেন। যথা? 
“এত বলি বিদায় হইলা থুথি ধরি। 
মালিনীরে না কহিও কহিলা সুন্দরী ॥ 
র্ . চি 


ছক 


৬২ বিদ্যাস্ন্দর | 


“নীগণে সুন্দরী কহিলআখি ঠারে। 

রাত্রের সংবাদ কিছু না কহ ইহারে ॥৮ 
স্থধু তাহাই নছে। তাহার! উভয়ে মালিনীকে প্রতারণাও 
করিয়াছিল এক্প ব্যবহার বড়ই নিন্দনীয় । যথা, 

বুঝহ চতুর সব একি চাতুরাঁলি। 

কুটনীরে ফাঁকি দিয়া করে নাগরালি ॥ 

যেমন নাগর ধুর্ত তেমনী নাগরী । 
কবিরঞগুন তাহার নায়ক নায়িকার মহত্ব ব্যতীত কখনও 
ধূর্ততা বর্ণন। করেন নাই । 


পপ... 


পনদিন মালিনী ও বিদ্যার রহন্ত কখোপক থন। 


(৬৫-৬৭পুঃ) 
কি কর শাশুড়ে +সে-আজি পধ্যন্ত এইরূপ কদর্ধ্য শাশুড়ে, 
বৌও, মৈয়ে, প্রভৃতি তামাস। বাঙ্গালার সর্বত্রবিশেষতঃ বৃদ্ধ- 
মহলে যথেষ্ট প্রচলিত আছে । ভারতে একস্থলে আছে, 
“কন্তার মা হবে লোভা।” 


বিদ্যার মান ভঞ্জন। 
(৬৭-৬০ পৃঃ ) 

ভারত অপেক্ষা কবিরঞ্জন, বিদ্যার মানের কারণ কিছু 
গুরুতর করি! বর্ণনা করিয়াছেন, ভারতে বিদ্যার মানের 
কারণ অতি সামান্য। থুৎকারে ফুৎ্কারে আখির আড়াল 
হইলে অমনি মান আসিয়া! উপস্থিত হইত। তবে কবি- 
রঞ্জনের মান ছঞ্জনের পালাটী তত ভাল হয় নাই--ভারত 

আরও জীাকাল রকমে রং ফলাইয়া বর্ণনা করিয়াছে ন। 
দিবাভ গে নান। রূপ ধরে গুণধর -ভারতে আছে, 


বিদ্যার মন তন । ৬৩ 


“কৌতুকে কামিণী লয়ে যামিনী পোহাক়। 

্ঁ ০ রং রি রং 

নগর ভ্রমণে যায় ঘারে কুঁজি দয়া ॥ 

আগে হইতে বহুরূপ জানে যুবরাজ । 

নাটুয়ার মত সঙ্গে আছে কত সাজ ॥ 

কথন সন্গ্যাসী ভীড় ভাট দণ্ডধারী। 

বেদে বাজীকর বৈদ্য বেণে ব্রহ্মচারী ॥৮ 

তাঁড়ঙ্ক দোলায়ে'".শিব--বদ্য। কাণের কুগুল দোঁলাইয়া ছলে 

তদ্বারা “ জীন্র ” এই কথা বলিয়া প্রকারান্তরে কল্যাণ 
কামনা করিলেন। ভারতে আছে, 


“ চতুর কুমার ভাবে, জীব বাক্যে মান যাবে * 
ইাচিলেক নাকে কাটি দিয়া । 
চতুর কুমারী ভাবে জীব কৈলে মান যাবে, 
জীব কব কথা৷ ন। কহিয় ॥ 
জীব বুঝাবার তরে, আপন আয়তি ধরে, 
তুলি পরে কণক কুগ্ুল। ৮ 
আহারে ."লাজ--চলিত কথ। আছে, «“ আহারে বিহারে চেব 
ত্যক্তলজ্জা সদা ভবেৎ। ” 
ফিরাদেহ মদর্পিত চু্ধ আলিঙ্গন-_ভারতের অন্যত্র আছে, 
“ দিয়াছি ষে আলিঙ্গন, দিয়াছি সে যে চুম্বন, 
সে সব ফিরিয়া! মোরে দেহ। 
কল্যাণ করুণ কাঁলী, নাহি দিও গাঁলাগালী, 
দেশে যাই মনে রেখ স্েহ ॥ ৮ 
ফুরাইল মান ফিরে ফিক্‌ ফিক্‌ হি ভারতের রনী 
আছে, 
সাম ভেদ ক্রিয়৷ দান নতি ত্যাগ রোষ। 
এই সাতে মান ভুঙ্গ হয় পরিতোষ ॥ 


সং কা এ রক ০ 


ওদাস্ত প্রকাশ সেই ত্যাগ নাম ষার ॥ 


৬৪ বিদ্যাস্থুন্দর | 


৮ ক ্ 
মান শাস্তি চিত অক্র লৌমাঞ্চ সীৎকার ॥ 
অবশ্ঠ এসব রূপে মানের বিনাশ ॥ 

€ ৪8০ পৃ) 


বিদ্যার গর্ভ দৃষ্টে সখিগণের যুক্তি চিন্তা । 


€(৬৯-৭১ পু) 
নবকুস্থ মতা-ভারতে আছে 
« বিদ্যার হইল খু সখীরা জাঁনিল। 
বিয়। মত পুনব্বিয়। সুন্দর করিল ॥৮ 
এই বর্ণনা হইতে দুইটা 7বষয় জানা যায়। প্রথমতঃ তত 
কালে ১৪। ১৫ বৎসরই জ্রীলোকের প্রথম খতু কাল ছিল। 
দ্বিতীয়তঃ পুনর্তিবাহের পূর্বে স্বামী সহবাস করিতে নাই 
এই নিয়ম তখন হইতেই ভঙ্গ হইরাছিল। 
কেহ বলে-'-কাঁমগাতিশয়--অতিশর কামাতুর]। 
স খীদিগের দ্বারা বিদ্যার চরিত্র. বর্ণনা! অতি দর হইয়াছে। 
ভারতের বর্ণনা এত সুন্দর নহে। 
স্ত্রী বুদ্ধিতে পরমাদ (প্রমাদ ) - শান্তে আছে, 
« স্ত্ীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী। ৮ 


সখীগণ কর্তৃক রাণীর নিকট বিদ্যাঁর 
গর্ত বার্তা প্রদান । 
(৭১৭২ পু) | 
চির দিন দোঁথ নাই সে টাদ হয়ান- মুসলমানদিগের সময় 


হইতে এই এক আশ্চর্য নিয়ম আমাদের দেশে প্রচলিত 
হইয়াছে । মুসনমানগণ .যাঁভাকে পারকারিক সুখ বলে, 


রাণীর বিদ0া গ্রাতি কিনা | ৬৫ 


তাহা ভোগ করিতে জানিত না। পিত। পুত্রে কখন দেখ! 
সাক্ষাৎ হইত না; মাতা কন্তায় কখন দেখাদেখি ছিল না। 
সকলেরই স্বতন্ত্র মহাল থাঁকিত, কেহ কাহারই তত্ব লইত 
না। এই জয্নন্য প্রর্থায় অনেক কুফল ফলিয়াছে সন্দেহ 
নাই। মুসলমানগণ বহু বিবাহ করিত, তাহারা বড়ই 
বিলাসী ছিল, স্থতরাং পিতা পুত্রে তাহাদের সম্বন্ধ ন! 
থাকাই সম্ভব। প্রেম ভক্তি স্নেহ তাহাদের বড়ই অল্প ছিল 
--অথবা সে প্রকাতির স্ফুত্তি হইবার সুযোগ ছিল না। এই 
মুসলমানী প্রথা *প্রথমতঃ হিন্দু রাজপরিবার মধ্যে- পরে 
উচ্চবংশীয় অথচ মুসলমান সরকারের চাকর ভদ্র লোকের 
ঘরে, শেষে সাধারণ হিন্দু পরিবারের মধ্যে প্রচলিত হয় ॥ 
কবি দীনবন্ধু মিত্র সধবার একাঁদশীতে ইহার কতকটা 
বর্ণনা করিয়াছেন। এই জন্যই বিদ্যার সহিত রাণীর 
বহুদিন দেখাসাক্ষাৎ নাই। 

উদর ভাঁগর বড় বরণ পাওুর_ এই স্থানে এবং ইহার পরের 
পরিচ্ছেদে কবিরঞ্জন যে গভ বর্ণন। করিয়াছেন তাহ 
অসম্পূর্ণ । ইহু? অপেক্ষা ভারত আঁতি চমৎকার বূপে সমুদায় 
গভ লক্ষণই বর্ণনা করিয়াছেন । 


সপ শপ 


রাণীর বিদ্যা প্রতি ভৎ্সনা। 
,(৭২-৭৪ প2) | 
শুনিঞচমৎ্কার রাণী উঠে এই স্থান ভারত ও কবিরঞ্জন উভ- 
সবের বর্ণনা প্রায় একরূপ 1 তবে ভারতের বণনা! আরও 
উৎকৃষ্ট। ভারতের প্রথমেই,আছে, 
“শুনি চমকিয়। * বলে সহরিয়। 
মহ্ষী যেন তাঁড়িত॥” 
আস্ত আভা প্রভাতের শশী--উপমা অতিচমৎকার। প্রাতকলেে 


৬৬ বিদ্যান্ন্দর | 


চক্র যেমন পার ও নিম্প্ভ দেখাক্স, বিদ্যার মুখও 
সেইরূপ হইয়াছে । 
প্রসবস্থলী--জননী । ভারতে*আছে,, 
প্রণমিতে মারে বিদ্যা নাহি পা্ে 
লঙ্জীয় পেটের ভরে ॥৮ 
কান্দে কথা কহে শুদ্ধ--কবিরঞ্নের বিদ্যা এই সকল স্থলে, 
বড়ই কুব্যবহার করিয়াছেন। পুর্বে যে অবরোধ প্রথার 
কথা৷ বলা হইয়াছে, তাহাতে যেমন মাত! ও কন্তাঁয় দেখা- 
দেখি ছিল না, তেমান তাহার 'ফলে মাতৃন্সেহ ও 
মাতৃভক্তি অনেক কমিক গিয়াছিল। বোধহয় সেই জন্যই 
; বিদ্যা মাতার প্রত্তি কোনরূপ সম্মান ন। দেখাইয়। 
' অথবা যথোচিত ভক্তি না করিয়া অন্যামস কারয়৷ মাতাকে 
কতকগুল৷ কটু কথা বলিলেন। তবে বিদ্যা অবস্ত 
বৰিতে পারে, 
“অনাধিনী থাক 'একা ছমাস বৎসরে দেখ! 
দ্রিনেক তোমার সঙ্গে নাই ।” 


ভারতও এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যথা, 
“বাপে ন। জিজ্ঞাসে মায়ে না সম্ভাষে 
ধাড়াইব কার কাছে ।” 


মানব রাক্ষসী তুমি যমের দোসর সেই বাপ-- বিদ্যার এই অযথা 
অভিযোগ বড়ই অন্যায় হইয়াছে । তরে অপরাধী নিজ 
অপরাধ গোপন জন্য এইরূপ করিয়া থাকে সে কথা 
সত্য। ইঈদৃশ মহা শঙ্কটে পাড়লে যখন বড় বড় 
বুদ্ধিমান ব্যাক্তিরাও কিংকর্তব্য বিসুড় হইয়৷ পড়েন, তখন 
তরল বুদ্ধি বালিকণ বিদ্যা যে, এহ ঘোর বিপদে হিতা- 
হিত ও দিগ্বাদক জ্ঞান শুন্য হুইয়! মায়ের প্রতি রূপ 
্যবহার করিৰে ইহা বড় আশ্চধ্যের বিষয় নহে । 
ভারতের বিদ্যা প্রথমে কোন কথা কহে নাই, তবে শেষে 
'আপনার অবস্থা! গোপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল বটে। 


রাণী সহ বিদার বাঁক্চীতুরী। ৬৭ 


প্রাণ ছাড় নীরে পশি--ভারতে আছে, 
“ন1 মিলিল দড়ী না মিলিল কড়ী 
কলসী কিনিতে তোর ॥* 
তুই কলঙ্কের মুল৮_ভারতে আছে, 
“রাজ। মহারাজ তারে দিলি লাজ 
কলঙ্ক দেশে বিদেশে 1” 
কবিরঞ্জনের কোটাল অন্যত্র বলিয়াছেন, 
“নির্খল রাজার কুলে তুই দিলি কালি।” 


রাণী সহ বিদ্যার বাক্চাতুরী । 
(৭৯--৭৫ পৃঃ) 
বিদ্যার এই বাক্চাতুরী বড়ই অন্যান্ন হইয়াছে! এই 
স্থলে বাস্তবিক বিদ্যাবতী বিদ্যার চরিত্র রক্ষা কর। যায় 
না। ভারতের বিদ্যারও “বাক্যের কৌশল আছেঃ তৰে 
তাহ এরূপ কদধ্য নহ্ে। তাহাতে 'বিধ্যার অন্ুনয় ব্যতীত 
মাতার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ পায় নাই। 
পাঠক ভারতের “বিদ্যার অনুনয়” পড়িয়৷ তাহার মহিত 
কবিরঞ্জনের এই অংশ তুলন। করিবেন। 
দৌঁধ ৰা দেখিল। কি--ভাঁরতে অছে 
“কিছু জানি নাই জানেন গৌসই 
পুরূষ না দেখি আমি - ভাবতে আছে, , 
সবে এক জানি শুণ ঠাকুরাণী 
প্রত্যহ 'দখি স্বপন ॥* 
উদরী হয়েছে মোর-_ভারতে আছে, 
মিথা। পতি সঙ্গ সত্য বুঝি হবে পেট? 
অন্যত্র “গুল্ম হেল বুঝি পেটে। 
ছি মাগি তোরে না আটি-_-বিদ্যা মাতাকে কিন্ধপ তা্িল্য 
করিত, তাহা এতদ্বারা বেশ প্রমাণ. হইতেছে। পুর্ব্বেও 


৬৮ | বিদ্যাসথন্দরঃ। 


বিদ্যা মাতাকে বশিয়াছেন “চক্ষু নাই বুঝি কাণা। 
বাস্তবিক এই স্থানটা বড়ই অসঙ্গত। কৰি স্বয়ং বলি- 
যাছেন “রস শ্রীকবিকঙ্কনে কহে। ” কিন্তু বাস্তবিক 
আমরা কোন রসই. এখানে পাইলাম না। ০ 
বাস্তবিক এসম্বন্ধে ভারতের বিদ্যা অনেক ভাল। 
তাহার এ সময়ে লজ্জা ভয় উভয়ই হইয়াছিল। 
রাণী যত কহে বিদ্যা মৌন রহে 
লাজে ভয়ে জড়সড়। 
ভাবিয়া কান্দিয়া কহে বিনাইয় 
ধূর্তের চাতুরী বড় ॥” 


রাণী সহ বিদ্যা ও সখীগণের পুনর্বাকৃছল । 
(৭৫--৭৭ পৃঃ) 
আমি বিষ খাই ভারতে আছে, 
তখনি খাইব বিষ। 
প্রবেশিব জলে কাতি [দব গলে 
পৃথিবী বিদায় দিস ॥৮ 
উপ্টা চোরে গৃহী বান্দে-যে চোর সেহ কিনা গৃহস্থকে 
উল্টাইয়া চোর বাঁলয়া বন্ধন কারতেছে। অর্থাৎ বিদ্য। 
দৌধী হ্হয়া আমাকেহ উণ্টাইয়া গাল 1দতেছে। 
এই স্থানের রাণীর উক্তি ও বিদ্যার উত্তরের জহিত 
ভারতের বর্ণনার যথেষ্ট সাদৃম্ত আছে। 
অনাথিনী প্রায় পড়ে থাঁক--ভারতে আছে, 
রাজার নান্দনা চর 1বরাহণা 
মোর সম কেবা। আছে। 
তবে বুঝি''-বাপ-_এই স্থানটা অত্যন্ত অশ্লীল। কবির বর্ণনায় 
এহকপ গ্রাম্য দোষ অনেক স্থানেহ দেখতে পাওয়। যায়। 
তবে হহার অন্যরূপ অর্থও করা যায়--অর্থাৎ “তবে কি 
তোমার বাপের জ্ঞাতসারে এই কন্ম হ্হয়াছে। 


কোটালকে ধরিতে অনুমতি । ৬৯ 


গায় কাটে__গাত্রে কামড়ায়। 
সখিগণ প্রতি কহে কর্কশ বচন--ভারতে আছে, 
আলে সখীগণ তোর বা কেমন 
* রক্ষক আছিলি ভাঁলে। 
( ইত্যাদ দেখ) 
রামছুলাল--রামপ্রসাদের পুত্র । 


কোৌটালকে ধরিতে অনুমতি । 
€ ৭৮৭৯ পুঃ) 

নহে সুখী'*'এই স্থানে বর্ণনায় প্রসাদগুণ না থাকিলেও, তাহা 
অত্যন্ত জুন্দর হইয়াছে । ভারতচন্ত্রের এই স্থানের বর্ণন। 
আরও মনোহর। 

অন্বর--€(১) পরিধানের কাপড় । (২) আকাশ । 

তারাকার। ধারা--তারকাতুল্য অশ্রধার! । 

তৃষ্টা নিষ্ঠাগত - পিপাসা অতিরিক্ত হইয়! উহ? গায় বসিয়1! গেলে, 
পরে আর জল পানের ইচ্ছ। থাকে ন1। 

জলদ গুচ্ছছটা--আলুলায়িত চুলের শোভা মেথের শ্রেণীর মত। 

বরটা_হংসী। মরালগামিনী। 

উপে--সমীপে। 

অদ্যকাস্তে'..লবে_ রাজা, রাজ্জীর ঈদৃশ উগ্রচণ্ডামুর্তি দেখিয়া 
ভাবিলেন, কোন্‌ হতভাগ্য না জানি রাজ্জীর বিরাগ ভাজন 
হইয়াছে, স্থৃতরাং বলিলেন, হে প্রিয়ে, রজনী প্রতাতে 
আজ €োন্‌ হতভাগ্য না জানি শমন সদনে প্রেরিত হইবে। 

পর্ব--ব্যাপার, কাণ্ড । 

টাঙ্গন--একজাতীয় পার্বধতীয় অশ্ব । 

বেহেসাঁব-- অন্যায় গালিগ্টুলীজ দেয় । 

গিরি-- পড়িয়া আছে। 

সেতাব-' শীঘ্ত্। 


৭০. বিদ্যাস্থন্দর | 


ঘটা__(১) আতম্বর, বা (২) সমূহ। 

আকটে পাপোস-_ রাগে জুত। শুদ্ধলাথি মারে । 

নজর দৌলত-_দর্শনীর উপহাঁর। রাঁজসন্নিধানে উপস্থিত হইতে 
হইলে দর্শনী স্বরূপ ধন উপহার দিতে হয়, এএস্থলে বাঘাই 
কোটালই সেই নজর দৌলত স্বরূপ হইয়াছে । 





কোটালের বিনয় । 


€(৭৯-৮২ পু) 


কব কাব্য--আশ্চর্য্য রহস্য কথা বলিব। 
নাকে দিব তির--একালে রাগের সময় কথায় কথায় যেমন বলে 
“নাকে ঘুষি মারিব, বা ঘুযিমেরে নাক ভাঙ্গিব।” সে? 
কালে, তেমনি তীরের ব্যবহার ছিল বলিয়া রাগ হইলে, 
তীর দিয়! নাক বিধিব বলিত ৷ 
সবংশে গাড়িব একগাড়ে- ভারতও এই ব্যাপার ঠিক এইরূপে 
বর্ণনা করিয়াছেন। 
“জান বাচ্ছা একথাদে গাঁড়িব হারাঁমজাদে 
তবে সেজানিবি মোর দত্ত | 
সুরাপানে রাগরঙ্গে--ভারতে আছে “মাতালে কোটালি দিয়11% 
থাক বারবধু সঙ্গে__ভারত রাজার মুখে এরূপ কথা না বলাইয়া 
হীরার মুখে বলাইয়াছেন যথা, 
“লোকের ঝি বন্থুলয়ে সদা থাক মত্ত হয়ে 
তোর ঘরে. যত জকলি অসত 
আমি দিতে পারি কয়ে ॥% 
বিষ থেতে দেন মাতা-_এই স্থানটী বড়ই স্বন্দর | 
পিছে দিল মহসিল--পাঁছে কোটাল পলাইয়া যায়, এই আশঙ্কায় 
রাজ। তাহার পিছনে পাহার1 লাগাইয়া! দিলেন । 


কোটালিনীর অন্তঃপুরে গমন ও রাণী সহ কথা। 


(৮২৮৪ পৃঃ) 


সুষ্টি লোপ হয় -আমি সবংশে ধ্বংশ হইব। আত্মস্তরি লোক, 
স্থষ্টির মধ্যে “মামি” বাতীত আর কিছুই দেখে না, ইহাই 
তাহার দৃষ্টান্ত । 

নিশিনাথ- রাত্রির প্রহরি। কোতোয়াল। 

ভূপতিকে ছেয় জ্ঞান--রাজ''র প্রতি কোটাপের এইরূপ দ্বণা 
বড়ই স্বাভাবিক হইয়াছে । বান্তবিক কোটাল নী 
সন্বন্ধে যাঁহ। বলিয়াছে তাহা বেশ সঙ্গত। 


কোটালের ভূপতির প্রতি নিন্দা।, 


(৮৪-৮৫ পৃঃ) 


এড়াইল সেই আমি চোর ভারতে আছে, 
“পরে করি গেল সখ আমার কপালে দুখ 
ধন্যরে কোটালি খেদমত 1৮ 
গরদান লৈতে চায় মোর--ভারতে আছে, 
দুজনে ভুপ্জিল সুখ আমার কপালে দুখ 
এ বড় বিধির অবিচার ।৮ 
অগ্নি-_বাণ, ক্রোধাগ্রি। 
গ্রামের সম্বন্ধ যারে -এই উপদেশ গুলি কবিরঞজনের বড়ই 
চমৎ্কার। ইহা চলিত কথা৷ হওয়া উচিত । 
নেমকে পাঁলা-__আমি রাজার লুণ খাইয়। প্রতিপালিত হুইয়াছি। 
কবিরঞ্কনের এই বর্ণনা ভারত অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট । 





কোটালিনী কর্তৃক ভদ্রকালার স্ততি | 


(৮৫৮৬ প্রঃ) 


এই অংশ কবিরঞ্রনের সম্পূর্ণ নৃতন। সুধু এ অংশ 
বলিয়া! নহে, কবিরঞ্জনের চোর ধৰা সম্পূর্ণ নূতন রকমের । 
ভারতে ইহা অনেকট! পরিবর্তিত হইয়াছে । কবিরঞ্জন যাহা 
আঠার অধ্যায়ে ত্রিশ পাতার বর্ণনা করিয়াছেন-.ভারত তাহা 
চারি অধ্যায়ে সাত পাতের মধ্যে শেষ করিয়া দিয়াছেন । 
চোর ধরাঁর কৌশল কবিরঞ্জনে যেব্ধূপ বর্ণিত আছে, তাহা! 
এই--কোটাল রাজ! কর্তৃক লাগ্রিত হইয়। অনেক মিনতি 
করিয়া "সাত দিনের সময় পাইল। বিদ্যার ঘরে কি চুরি 
হইয়াছে তাহা! সে জানিত না। সুতরাং সে রাণীর নিকট 
তাহার স্ত্রীকে পাঠাইয়। দিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জানিল। তাহার 
পর কোটালপত্রী স্বামীর অভিষ্টসিদ্ধ হইবার জন্য কালীর 
আরাধনা করিয়া অভয় পাইয়া প্রসাদ পুষ্প তাহার স্বামীকে 
দিল। কোটাল তখন সাহস পাইয়া রীতিমত সজ্জা! করিয়া 
চোরধরিতে নগরে বাহির হইল । নগরময় মহা দৌরাত্ম্য 
আরম্ভ হইল। লোকের দেশে থাকা ভার হইয়া উঠিল। 
কোটাল ছদ্মবেশে নগরের নানা স্কানে নানা! রূপ চর রাখিয়। 
ছিল। কিন্তু এত করিয়াও সে চোর ধরিতে পারিল না। 
পাঁচ দিন এই রূপে গেল। তখন কোটাল তাহার পিতৃব্যের 
পরামর্শে চোঁর সন্ধান করিবার জন্য বিছু ব্রাক্মণীকে বিদ্যার নিকট 
পাঠাইয়া ছিল--কিস্ত সেও কিছুই করিতে পারিল না। 
তখন কোটাঁল একেবারে নিরূপায় হইয়া! পড়িল। তাহায় 
এক তাই শেষে বিদ্যার গৃহে সিন্দুর লেপিক্বা চোয় ধরিবার 
পরামর্শ দিল। কোটাল রাজার নিকট সম্মতি লইয়া! বিদ্যার 
গৃহে প্রবেশ করিয়া তথায় জকল স্থানেই সিন্দুর লেপিয়! 
রাখিল। সুন্দর এপর্য্স্ত কিছুই ক্রক্ষেপ ঝরে নাই--দেববলে-_ 
আত্মবলে নিরাপদ ছিল, সুতরাং স্ন্দর প্রত্যহই বিদ্যার 


৫ 


ভদ্রকালীর স্ৃতি। ৭৩ 


নিকট পৃর্বমত বাতাগ্লাত করিত। সেদিনও আসিল, কাজেই 
তাহার কাপড়ে সিন্দ,র লাগিয়। গেল। সেই রাত্রেই হ্ন্্বর 
হীরাকে দিয়া সে কাপড় বোঁপার বাড়ী পাঠাইয়া। দেয়, কিন্ত 
সেখানেও কোটালের চর ছিল। রঙ্গিন বস্ত্র দেখিয়। ধোপাকে 
পীড়াপীড়ি করিতেই চোরের সন্ধান হইন্লু; তখন কোঁটাল 
মালিনীর বাড়ী উপস্থিত হুইয়! তাহার প্রতি বড়ই উৎপাত 
করিতে লাগিল। মালিনী অগত্য। সব বলিয়া! দিল। কোটাল 
তাহার কথামত মন্দের ঘরে প্রবেশ করিল। সুন্দর এত- 
ক্ষণ কাঁলীপুজ। *্করিতেছিল? স্থৃতরাঁং কিছুই জানিতে পারে 
নাই। কোটালকে দেখিয়াই হুড়ঙ্গ দিয়া বিদ্যার মন্দিরে 
পলাইয়া গেল। তখন সুড়ঙ্গ খনন মহ! ধূম পরিয়। গেল। 
হাজার হাজার বেগার ধরা হইল. পিকি সহর খুড়িরা তঁচ্নচু 
কব? হইল। অনেক কষ্টে সপ্তম দিনে কোটাল সুড়ঙ্গপ্থ 
বিদ্যার ঘরে গিয়া উঠি । কিন্তু চোর কোধায় _দেখে 
সেখানে আ্ীলোক বাতীত মার কেছ নাই । তখন কোটালের 
সন্দেহ হইল। কিন্তু স্্রীলোককে তসেম্পর্শ করিতে পারে 
না। সুতরাং খানা কাটিয়। সকলকে থানা ডিঙ্গাইতে 
বলিল। শ্লীলোৌক বাম পদ ও পুরুষ দক্ষিণ পদই আগে 
বাড়ায়। সুন্দর কোটালের কৌশল বুঝিল। কিন্তু তখন তাহার 
মনে বিবেক আসিয়া উপস্থিত হইল। কতদিন সে এরূপে থাকিবে । 
বিশেষতঃ সেদ্রিননা ধর! দিলে কোটাল সবংশে মারা যায়, 
তাই সুন্বর দক্ষিণ পদে খন্দক ডিঙ্গাইল--চোর ধর! পড়িল। 
কবিরগ্রনের গল্প এই ॥। অবন্ ইহার অনেক অংশ অসংলগ্ন 
হইলেও ইহাতে ঘে কারিগর আছে, তাহ! অবশ্যই স্বীকার 
করিতে হইবে। 

ভারতের গল্প অতি সংজ্ষেশ। কোটাল রাজার অনুমতি 
পাইয়া! বিদ্যাকে তাহার ঘর হইতে সরাইর1 দিয়া ঘর খুঁজিতে 
খু'জিতে সুড়ঙ্গ দেখিল। , কোটাল তখন সব বুবিম্বা ীবেশ 
ধরিয়! বিদ্যার ঘরে রছিল। হ্ৃতরাং যাই সুন্দর আসিল, অমনি 
ধরা পড়িয়! গেল |ভাগতের গল্পের কৌশগ.বড়,অধিক নাই। 


কোটালের চোর অন্বেষণ সজ্জ1 | 


(৮৬৮৭ পৃহ) 

লে খঞ্জর--ছোর! বা,কাটারি লইয়া । 

সোবান পতঙ্গ -_-প্রদীপ্ত হুর্য্যসম, অথবা স্বর্ণ প্রজাপতির ন্যায় 
তেজোময় চক্ষু । 

মেনে গারি গাও--মামি ০ গা ঢালিলাম। একটু 
বিশ্রাম করি) 

ভরে পুর বাট-_রাজপুবীর বাস্ত। কোডিরালের অন্ুচরে পূর্ণ 
হইয়া গেল । 

খেলাওর-_লাঠী খেলোয়ার, কুম্তীগির | 

পড়ে সো কাহি-_গায়ে ধুলা মাথিয়! মাটিতে পড়িয়া! অর্থাৎ ডন্‌ 
ফেলিয়া কহিল। 

পা এটে' !--এই কথাটির সাঁত নকলে আসল থাস্ত হওয়ায় 
মূল ঠিক করা গেল না । অর্থ লট তরাজ কর । 

কছে আট "চীৎকার করিয়া বলা । 

ইসে আটু...হাট--ইভাকে আগে তাড়িয়ে দে। 


চোর ধরণার্থ কোটালের দৌরাত্ম্য 
ও (৮৭--৮৯ পৃঃ) 
গাদাও-_বিস্ত.ত, ঘনবসতি। 
তাওয়াইয়া--গরম করিয়া । 
হাড়্যা ঠুকা? রাখে_তখন এই এক প্রকার নূর্তন সাজা! প্রচলিত 
ছিল। বলিদানের সময় যেমন হাড়িকাঠে খিল আঁটিয়! 
পশুকে আবদ্ধ রাখে, পুর্বে দোধীকেও সেইরূপে আবদ্ধ 
করিয়া রাখিত। ভারতও কেো[টালের এজলাপ বর্ণনার 
বলিয়াছেন, 
“ ঠকঠকি হাড়ির কোড়ার পট্সটি 1৮ 


ছল্মবেশে চোর অন্বেষণ । শ৫ 


তথা কারু কথা লাগে নাই-_ কোঁটালের অত্যাচারের বিরুদ্ধে 
রাজার নিকট নালিশ করিলেও, রাজ। সে কথায় কর্ণপাত 
করেন নাই । কারণ ভাবিয়াছিলেন বাধাই বুঝি চোরের 
সন্ধান পাঁইয়াছে। 
পুরী সুদ্ধ--সব*শে। 
কবিরঞ্জনের এই স্থানের বর্ণনা অতি উৎকৃষ্ট হুইয়াছে। 





চরসমূছের ছদ্মবেশে চোর অন্বেষণ । 


(৮৯৯২ পৃঃ) 

তঞ্চ_-প্রবঞ্চনা । 

বিড়ী''.উঠাইল--পান হাতে লইয়া গ্রতিজ্ঞা করিল। 

হরকরা--গুগুচর |. 

দ্বানির**,ছলে দান--বান্তার চৌমাথা, নদীর ঘাট প্রভৃতি স্বান- 
বিশেষে, যে মাশুল আদায় করা হয়, তাহাকে দান বলে, 
আর যে আদায় করে তাহাঁকে দ্বানী বলে। 

ব্রজবাঁসী**.বেশ_ কবিরঞ্জনের এই ভও বৈরাগী বর্ণনা অতি 
চমৎকার হুইয়াছে। শক্তি উপাসক প্রসাদের সহিত বৈরাগী- 
দের চির বিরোধ বলিলে হয়, বিশেষত বৈরাগী আজু 
গৌসাইয়ের সহিত তাহার প্রতিযোগিতা ছিল। বোঁধ হয় 
সেইজন্যই কবি বৈরাগীদের এইবূপলাগন! করিয়াছেন। 

গিরস-_গিরিমাটির রং। 

_ নামরস- হরিনাম সুধা। 

চীরা-খগবন্ত্র। 

ছুই ভাই--গোৌর নিত্যানন্। 

বিষম উঠে ডেকে-_মধ্যে মধ্যে বীরভদ্র বা অদ্বৈত বলিয়া! মহা! 
চীৎকার করিয়| উঠে। 

নবশাঁক-_-সদৃগোপ, মাঁলী, ধ্তিলী, তন্তবায়, মোদক, বারুই, কুস্ত- 
কার, কর্মকার, নাপিত এই নয়টা জল আচরণীয় জাতি। 


৭৬ বিদ্যাস্ুন্দর | 


রামানন্দী--রামনন্দ নামক কোন সাধুর প্রচারিত ধর্্মমতাব- 
লশ্বী সম্প্রদায়কে রামানন্দী ব। রাঁমায়ৎ বলে। 
লহর-_লীল1 খেল। । 
তর তর--নানা প্রকার। 
কয়েফেতে চুর চুর নদারদ গম--ভাৎ গাজায় মত্ত হইয়া আছে। 
শোক, তাপ, ছঃখ কাহাকে বলে, ভাহা জানে না) নেশার 
ঝেশাকে রাতদিন বিভোর হইয়া! রহে। 
হেকমতে-_কেশলে বা ক্গমতায়। 
মায়া-ঠাট, ছলন1। 
০খতে শুতে ইত্যার্দি-_-এসকল স্থানে রর বর্ণনা অত্যন্ত 
সুন্দর হইয়াছে । ভাঁরত এসকল বর্ণনা একেবারে পরিত্যাগ 
.. করিয়াছেন । 
বিছু ব্রাহ্মণীর বৃত্তান্ত | 
৯২সশ ৯৪ পুঃ 
হাপুগণা-বিপদে পড়িয়। নিরুপায় হওয়া! । 
স্ুবচণ্ডী-_শুভচত্ভী। কবিকন্কণে ষে চণ্ডীর গান প্রচারিত 
আছে, সেই চণ্ডী পুজাঁকে শুভচণ্তী পুজা বলে। এদেশে 
সামান্য লোকের নিকটে ইহা স্ববচনীর পুজা বলিয়া 
বিখ্যাত । 
মাসি মিছা, কথা থো--কোতৌয়াল স্পষ্টবাঁদী, তাই বিধুর এই 
ফাজিল কথাগুল। তাহার ভাল লাগিল ন1। 
চিহ্নিত-_তোমার আশ্রিত। তোমারই অনুগৃহীত । 
কোটালের জানিত--কোটালের প্রেরিত চর। 
আপ্ত-_আত্মীয় ও অস্তরল । 
এক গালে চুণ_বিছু ব্রাক্মণীর উপর এইরূপ অত্যাচার করা 
বিদ্যার ভাল হয় নাই। তবে কবি বিদ্যাকে যেরূপ 
“ক্ষণে । রুষ্ট” স্বভাব বর্ণনা করিয়াছেন--তাহাতে ইহ? 
কতকট'সঙ্গতও বোধ হয়। 


বিদ্ুর নিকট কোটালের নিরাশ্বাসে 
মাথাহর ভপদেশ । 
(৯৫77 ৯৭ পৃঃ) 


বাথ নাহি - +৪--৮1৮ , জ।তীয £ুণোকের ধন্মজ্ঞান এহরপ॥ 
তাহারা নলের গশ্য পাপকন্ম করাকে দুখণীয় মনে করে 
না। [কন্ত আনার এশাগরোপকারের জন্য এরূপ কোন 
কন্ম করাকে অন্যার মনে করে। 
লোহা (ভিডা-- টপ, ব। উদ বাধ। লোহ।। 
গম্তান--নষ্ মেয়েমাজ্ধ যাহাস। ধাটে বাজারে, খুরে । (গস্তাশী 1) 
অন্থমাত হেতু. ভুঁপেশ্সএহদে োটাল খাজঅস্তঃপুর মবে)” 
প্রবেশ ক।খ্থার অঙ্গমাত লহল বটে, এবং তদনুসারে ব্দ্যার 
গৃহে গ্রবে॥ কান বশহাকন্ত (খধ্য।কে বাআ। «নস মহাল 
হহতে সগাহয়। দন নাহ । বধ্যাঙ্ আহত তোটালের দেখ! 
হয়, বির) তক৮নের সাত খাক্)ন।স করেঃ বোধ হয় 
পুর্বেই এরূপ বাত, তাহ বদ)। রাম মম্পকেতাহাকে ভাই 
বলিত। খোঁধ হুর এহ জন)হ শরম গভ ্রবণে কোটালের 
উপর সাজার সন্দেহ হম । এরূপ ব্থনাঢা কিছু অস্বাভাবিক । 
কেননা ৬খনকান গাও ওতঃপুর মধে) কাহারহ গ্রবেশাহমতি 
ছিল না) এখং সাজ) গবাধকে কেহ দোঁখতে পাহত না। 
কাবগ্ঞজন পুকে এক হানে ঝাশয়াছেন, 
খাহরে প্রহঝা থকে দুঞস্ত ৫কাঢাল। 
“মনুষ্য সঞ্চান্ নাহ আক ঠাকুরাল ৪? 
1কঙ্ অন্যত্র আছে, 
“ অতক সদত থা।ক, ৪০৩ দশ বার ডাক, 
: সথা কে প্রবোধ বচন । ” 
ভারতের কোটালও* চোর ধাঁরবার জন্ক মৃহাল হাঝালে 
লইয়াছল ক্জ, 


৭৮ বিদ্যাস্থন্দর | 


বিদ্য| সবীগণ লক্বে, বারি হেলা ক্রুত হয়ে, 
রহিলেন রাণীর নিকটে । ৮ 
কুমারহট্র --কুমার্হাটা। ইহা হালিপহর পরগণার অন্তর্গত। 
এস্কলে অনেক বদ্দিষ্ট কুস্তকার বাস করিত বলিয়া এরূপ নাম 
হইয়াছে । এহ গ্রামেহ কবিরঞ্জনের জন্ম হয়। 
বাম কষ্ট ধাম*.তথা--কবিরঞ্জন এক জন ঘোর তান্ত্রিক সাধক 
ছিলেন। তিন তন্ত্র মতে উপাসনা করিতেন--শৰ সাধনা 
করিতেন। এইরূপ সাধনার জন্ত তিনি তস্ত্রোক্ত পঞ্চমুণ্ড 
সাধনাসন সংস্থাপন করিয়া তথায় নিয়মিত রূপে সাধনা 
করিতেন। সর্প, ভেক, শশ, শৃগাল ও নরমুণ্ডে এই আসন 
প্রস্তুত হয়। অদ্যা!প তাহার্‌.বাসস্থানের 1[নকট এই আসনের 
চিত দোলমণ্ঞ্চর হায় বিদ্যমান আছে। হিন্দুগায়কগণ আজ 
"পধ্যন্ত এই স্থানে আসিয়া! প্রথমে গান কারয়া আসনেব 
মাটা মন্তকে ও জিহ্বায় |দয়া, মজুর1 কারতে বাহির হয়। 
এখনও সেদেশের লোক এই আসনকে সম্মান করে, তাহার 
[নকট নলসুত্র ত্যাগ করে না। 
কিঞ্চিত (তিঠিলে.*.শিবা--অথাৎ প্রসাদ এস্থলে সাধনায় সম্পূর্ণ 
রূপ 1সদ্ধ হহতে পাবেন নাই। কালী তাহাকে প্রত্যক্ষ 
হুহুয়। দেখা দেন নাহ। বোধ হয় যথা সময়ের পুর্বে ধ্যান 
ভঙ্গ হওয়ায় এরূপ হইয়াঁছল। এই জন্য কবি বরাবর 
ছুখ কারয়া বালয়াছেন। 
“ আমি কি অধম এত বেমুখ আমারে ৮ 


চোর ধরণার্থ বিদ্যার মন্দিরে সিন্দ্‌র লেপন। 
(৯৭-৯৯ পৃঃ) 


রজনী রাজন--কোটাল। অন্যত্র আছে নিশানাথ। 
বাগীতটে-_দীঘার পাড়ে। ৫ 


সড়ঙ্গ পথে পলায়ন। 


(৯৯-১০৩ পৃঃ) 
বুবী-অত্যস্ত রাগ জন্য কথা বাধিয়। যাইতে লাগিল । 
একসাত--এক দণ্ড । 
হৃকীকত-ঠিক অবস্থা, আদল ব্যাপার । 
বেতশ্কির--নিদ্দোষী। 
ফাক্কা লবেজান--জুনাহারে ওষ্টাগত প্রাণ । 
মালিক়াৎ_-সম্পর্তি। 
হিমাইত তোড়ঙ্না-_-আশার বাসা ভাঙ্গিব, দপচুর্ণ করিব। 
কুপিল। অধারা-_-এই স্থানে হীরার চাঁয়ত্র চিত্র অতি স্থনর 

হইয়াছে । ভারতের মা1লনীও এই রূপ করিয়াছিন, 
“ আমাবে যেমন, মারিলি তেমন 
পাইবি তাহার 1ফর1। "" 

(ইত্যাদ।) 
দাবায় যাওগে-ধ্মকে দমন করিবে । 
তওভি করাত সোর--তবুও গোপ করিতে ছুস্‌। 
আটনি--প্রক্ৃত কথ! গোপন জন্য গলাবাঁজি কর! 
সোয়ার হাওয়ালে-_অশ্বারোছীর জিম্মায় 
নেজা-_বল্লাম, বড়যা। 
তন্ত্র--অভিসন্ধি। 





চোর ধরণার্থে কোটালের হুড়ঙ্গ খনন । 
(১০৩-১৭০৫ পৃঃ) 
আকুরে হুকুরে-_হাপাইতে হপাইতে। 
খাও জায়গীর- বৃত্তি পাইবে । অথবা তোমরা বাজার গ্রদ্বত্ত 
বৃত্তি ভোগ কর, তোমরাই এ কাজ কর। 


৮০ বিদ্যাস্থন্দর। 


বেগারের ধুম_-এই বেগারের ব্যাপার কবি অতি চমৎকার 
রূপে বর্ণনা করিয়াছেন । 
নিঘাবানা-_-চৌকিদার। 
,খোষত্ ত্ব--এহ সখের সংবাদ প্রচার জন্য । 
পিছা-_কে উহার হাত হইতে নিস্তার পায়। 
গুত্ব--কবির এই জনরব বর্ণনা অতি স্বাভাবিক ও চমৎকার । 
খাই-_ খাদ, খাল। 
কতকাঁল...জেতে--কেহ বলে কুমার সুন্দর, কুমার ঝা 
কুস্তকার জাতীয় হইবে, :না , জানি কতকাল ধারিয়। এহ 
সুড়ঙ্গ খু'ঁড়িয়াছিল। 


০ 
& 


বদ্যাবাক্যে স্ন্দরের নারী বেশ ধারণ । 
(১০৬--১০৭ পৃঃ) 


পশ্চাতে-_-সহমুতা। হইতে | শ্রাক্সরমতে গর্ভিণী স্ত্রীর সহমৃতা 
নিষেধ। | 
পরিণামদর্শী--যে (ভবিষ্যৎ ভাঁবিয়। কাঁজদ্ুকরে, তাহার কোন 
বিপদ হয় না। সাধারণ লোকের এই রূপ বিশ্বাস-- 
কিন্ত ভক্তের 1বশ্বাম অনা রূপ। সুন্দর ইহার উত্তরে 
অনাত্র বালয়াছেন-- 
“ভাবধ্যৎ কম্ম এইক্ষণে কেন ভাঁব। 
তথান তেমন কহ থে কহান কালী ॥” 
চক্র মধ্যে"* বন্দু মুখরূপ চঞ্জমধ্যে চন্দনের ফৌঁটাও চন্দ্রের 
ন্যায় দেখাহতোঁছল। সুতরাং থেন চন্দ্রের মধ্যে চক্র 
রহিম্কাছে বোধ হইল। 
নিছুনি- কথায় বলে “বালাই লয়ে মরি ।/ 
ভারাপার।"” বোকা  প্রায়* কিংকর্তব্য বিশুদ্ধ ) 


শম্পার 


খন্দক লঙ্ঘন পরীন্ষণ | 
( ৯০৮০১০৯ পু) 

খামাটি-_দাতে* ও কামড়াতচা [থকত মুত ধরিয়া বসা। 

ক্রোধে কহে পুনঃ পুনিএহ আনে উপাখ্যানগত ধার 
আছে। যদি দিব্য 1715 টোএ বাহির করিতে হইল, 
তবে এত গোলষোগের আবপ্তক ছল না। প্রথমেই এই- 
রূপ ঘোষণা করিলে ২৩ । তবে জ্ীলোক বামপদ, 
এবং পুরুষ দাক্ষণপদ্দ 'স।গে বাড়ায় এই লক্ষ্য করিয়া 
চোর ধারতে পারিলে গঞ্জ আদ্ধও মনোহর হইত। বাস্তবিক 
ইহাই যে কবির উদ্দেস্ত 'ছণ, তাঁহ। স্পষ্ট বৌধ হয়। 

রৌরবগাঁমী--নরকে যাইবে। 

বিচারিল ধরিল কেটাল--এন্দর এহ দিব্য. শুনিষবাই বড় ভীত 
হইলেন এবং অনন্টোণায় হই ধরা দিলেন ।" তাহার 
ধরা দিবার আরও কীরণ অই বে)যখন তিনি কালীর 
আদেশ বেশ জানেন যে, ধরা দিলে ভীাহার পরিণামে 
কোন ক্ষতি হইবে 71--তখন অনর্থক কষ্ট স্বীকার কর! 
আবগ্তক মনে করিলেন ন। তাহার অন্যান্য যুক্তিও 
এস্থলে স্পষ্ট নির্দিষ্ট হইয়াছে । 





সুন্দরের বাঁমপদে খন্দক লঙ্ঘনার্থ 
বিদ্যার সহ কথ।। 
ঢ (১০৯-৮১৯১১ গুহ) 
দুরা আব! পিতা--এই স্থলে এবং পুর্বে অনেক স্থলে বিদ্যাবতী 


বিদ্যা আশ্চর্য পিতৃভক্তির পবাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। 
পূর্বাপ র হেভু-..ছষ্ট কর্-_হাঁর। |বদ্য। সঙ্ধপ্ধে যথার্থই বলিয়া- 


ছেনঃ 


৮২ বিদ্যাস্তন্দর | 


“যদ্যপি পণ্ডিত বট তথাপিও নব্যশ। 
এই জন্য 1বদ্যার এহ সকল উপদেশ গুছিতে অধিক সার 
দেখা যায় না। বদ্যা দ্যা এবং কাঁলীভক্ত বটে 
কিন্ত তাহার বন্মনাতি (শস। ছা (ছিল না। বিশেষ বিপদে 
পড়িয়া ভাতার কণ্তবাজ্ঞান কতকট। দুর হইয়াছিল । 
কাল করে মুক্তি ভন রাহাযাণ রামের লালা সম্বরণ জন্বন্ধে 
যে উপাখ্যান আছে, তাহা দেখ। 
সল্লোকে -সাধুব্যভ্র। আণান্তেও ছুক্ষাধ্য করে না। 
মিথ্যাকথা নহে মহভাদতেতে উক্ত--অবস্থাবিশেষেও যে 
মিথ্যা কথা কহা যায়, এক্খপ উপদেশ মহাভারতে কোথাও 
নাই । যেহেতু মহাভারতে দেখান আছে যে, মিথ্যা কথা 
'কহিয়। যধষ্ঠির প্রভৃতি ধান্মিকদেরও তাহার ফলভেগ 
করিতে হইয়াছিল । 
সত্য বাক্য রক্মা-: সাকোছার-- ক।বরঞজনের এই উপদেশ অতি 
সুক্দর হইয়াছে । ভারতের বিদ্যাস্ুন্দর কাব্যে কোথাও 
এক্ধপ উপদেশ বড় পাওয়া যায় না। কবির্জন চোর 
ধরার বিস্তারিত বর্ণনা কাঁরয়া বিদ্যা অসুন্দর প্রভৃতির 
চরিত্র ক্ষতি করিবার যেরূপ স্থবিধ! পাইয়াছেন, ভারত 
সেরূপ পান নাই। 


চোর ধরণ। 
(১১২--১১৫ পৃঃ) 
ব্যাধ ব্ূপে.'. অঙদ--গ্রভাঁধতীথে যদ্ুবংশ ধ্বংশ উপাখ্যান 

দ্বেখ। আত্মীয় "ও জ্ঞাতিবর্ণের বিনাশ জন্য শোকে 
একাস্ত অধীর হইয়া, যে সময় শ্ত্রীরুষ্ণ নিম্ববৃক্তমূলে 
হতাশচিত্তে বসিয়া পরিণাম চিন্তা করিতেছিলেন, তখন 
কাল প্রেরিত ত্রেতাযুগের রামায়ণের বাঁলীরাজের পুজ্জ, 
দ্বাপরের ব্যাধরূগী অঙদ মুগভ্রম তাহার প্রতি শর 
সন্ধান করে, তাহাতেই তাহার লীলা সাঙ্গ হয়। 


চি 


চোর ধরণ । ৮৩ 


কর্মভোগ-''ধরণীমগুলে -শাঙ্গমতে কর্মহি আমাদের সমস্ত 
স্থুখ দুঃখ, স্বর্ণ নরক ভোগের মূল। কর্ধন্ধারা আমা- 
দের আত্মা একরূপ সংস্কারে আবদ্ধ হয়। ভাল কর্মের 
দ্বার স্থস্স্কার এবং মন্দ কর্মের দ্বারা কুসংস্কার মনে 
বদ্ধমূল হয়। ইহাই' পাপ পৃণ্য। মৃত্যুর পরেও আত্মার 
এই সংস্কারবীজ সুঙ্ধম শরীরে থাকে-_স্ৃতরাং পর জন্মেও 
সেই সকল সংস্কারানুঘারী ভোগাভোগ হয়। এই কর্মের 
ফল কিছুতেই অন্যথা হয় না, এই জন্য কোন কোন 
মতে ধর্কেই ঈশ্বর বল হইয়া! থাকে । 
অন্যকে.**র|মচন্দ্রে ফলে-_কবি এস্কলে কর্মের অথগুনীয়তা! 
দেখাইবার জন্য ভগবান রামচন্দ্র কর্মফল ভোগ করিবার 
দৃষ্টান্ত দিপেন। ব্বেতাধুগে রামাবতারে কিক্ষিন্ধাধিপত়ি 
কপীশ্বর বালীরাজকে (ুবিনাপরাঁধে বিনষ্ট করাব্ধপ 
ছুক্ষিয়ার ফল ভোগ জন্য তাহাকে ক্ুষ্ণাবতারে এ বালীর 
পুত্র ব্যাধবেশী অগ্গদের ভাতে সমুগিত,শান্তি ভোগ করিতে 
হইয়াছিল। 
ভবিষ্যৎ কর্ম .*দেবী --ভক্তই এইরূপ ঈশ্বরে দঢ় বিশ্বাস স্থাপন 
করিতে পারে । শাস্ত্রে আছে, 
জানামি ধর্ম ন চ সে প্রবৃত্তিঃ 
জানামাধর্শাৎ ন চ মে নিবৃত্তিঃ। 
: অয়! জষীকেশ হৃদিস্থিতেন 
যথ! নিষুক্তোহস্মি তথা করোমি ॥* 
ভক্তি ভাবে.."বধ -হ্ন্দরের অটন্ব বিশ্বীনা এই- গভীর- 
ধর্মভাব বড় চমতকার, তাগার উপদেশও বড়ই গভীর । 
ভারতের স্থন্দরে এসব কিছুই নাই। ভারতের “কামমদে 
মত্ত সুন্দর ” সুক্ষ পগেবিদাধ মন্দিরে আসিয়! স্্রারপী 
_কোটাল সহগবদিগকে বিদা.ও বিদ্যার সখী মনে করিয়া 
জ্ঞানশূন্য হইয়। পন্তিলেন, তাহার পর যখন তিনি ধর। 
পড়িলেন, তখন ভক্মে জড় পড় । দত্তাহার তখন কত ভুঃখ,_- 
হরি হুরি মরি নর কিবা করি জীন্া। 


৮৪ বিদ্যাস্ন্দব | 


না র্ রং 
অহনিশ বিমারশ পেলে বধ খাই ॥ 
বাস্তবিক কবির্ঞ্রনের প্ু'দরের চরির অতি উচ্চ । ভারতের 
সুন্দরের সহিত তাহার তুলনাই সম্ভবে না । 
কেহ বলে_-এন্থলে কোটালের . অন্গুগরদের 'দস্তও অতি 
চমৎ্কাররূপে ব্র্খিত ভইগ়াঞ্ছে, পাঠক ভারতের বর্ণনার 
সহিত ইহার তপনা কির! দেখিবেন । 
পটুকা_-কটিকষণ, কোমরবন্দ । 
মুক্তকরে নিজ করে এখানে রাজপুত সুন্দর নিজ বীর্য বলের 
বেশ পরিচয় দিয়াছেন । কাবরগ্রনের সুন্দর সব্বগুণালক্কৃত । 
চলছিল এল -তথন পুকুরের বড় বড চুল রাগার প্রীতি ছিল। 
এখনও বঙ্গ বেহার উডিষ/। ও পক্জাবে এই পদ্ধতি আছে । 
স্পপাইতে পারে...রাজাপ্রে । -এস্পে জ্রন্দরের অসাধারণ শৌর্ষ্য 
বাধ্য ও মহত্ের পরিচয় পাওয়। যাক । 





স্বন্দরের বন্ধনে বিদ্যার খেদৌক্তি । 
(১১৫-১১৬) 

দয়িত--স্বামী ! দগ্ধ ।--ছুপে অতান্ত কাতর । 

ধীহারা-জ্ঞান হত | ধুচয়।--কম্পন । 

পারা-ন্যায়। পারা অথনা পাঁনা কথা সর্ধত্রে চলিত নাই । 
প্রায় হইত “পারা হইয়াছে । 

নিক্পগা-নদী। বাত্রকাপে শুর্ধ্য বিনে নদী গর্ভস্থ পদ্মিনী 
যেমন বিরস ৪ মলিন হইন্।বান্ন। পদ্সিনী বিন্যাও স্বামীর 
বন্ধনে সেইরূপ হইগেন : - 

স্বপ্নে--আবেশে, মনোভ্রিমে। 

আত্মহতা। দিব_তোষাঁর নিকট আত্মহ্ত্য। করিব। অথব1 
আমার আত্মহত্যার পাপ তোমার্তে অশিবে । 

প্রভু পূর্বে প্রাণ বলে-কুমারসম্ভবে আছে, 


বিদ্যার বিনয়োক্তি | ৮৫ 


হৃদয়ে বসসীতি মত্প্রিয়ং 
য্দবোঁচ স্তদবৈমি কৈতবং । 
উপচার পদং নচে দিদং 
ত্বমনুঙগ কথমক্ষতা! রৃতিঃ ॥ 
একট] চলিত গাঁন আছে, 
“আগে প্রাণ বলে শেষে প্রাণ নিলে ।” 
অশেষে বিশেষে, মজায়ে শেষে, শেষে প্রাণ, প্রাণে বধিলে ॥৮ 
তোমার তুলন! তুমি_-এইরূপ তুলনা অন্ভুলনীয়। 
নিধুবাবুর গানে আছে? * 
“তোমার তুলনা তুমি প্রাণ এ মহীমণ্ডলে |” 
তবদক্গজ--ভোমার উরসজাত প্রত্র॥ ফাফরে ফেপর ন্ধপা-_ 
বিপদে বিপদ্নাশিনী । ্ 


কোটালের প্রতি বিদ্যার বিনয়োক্তি 1 
(১১৬-১১৮ পু) 


কপালে কঙ্কন--ভারতে আছে, 
“কপালে কঙ্কন হানে অধীর রুধির বানে।” 
পাঠক কবিরঞ্জনের এই স্থলে বর্ণনা ও ভারতের 
বিদ্যার আক্ষেপ তুলনা করিয়া দেখিবেন, উভয়ই অতি 
সুন্দর হইয়াছে । 
গাথা চাদে দিল যেন ভক্ত--এস্থলে বিদ্যার মুখ-চন্দ্রের ও 
তাভার কপালের রক্ত চিহ্বের সহিত, রক্তবর্ণ অশোক ও 
কিংশুক হারের তুলনা কর! হইয়াছে। 
ভান্ুচণ্ডকুর্য্যের সায় দোর্দগু গ্রাতাপ এবং কোপন স্বভাব। 
প্রক্ষ্ট প্রকাশ--নিকটেই যে যথেষ্ট অত্যাচার করিতেছে, বা. 
তাহার প্রচণ্ড স্বভাবের প্রচুর পরিচয় দিতেছে । 
রাকা শশধর-_- পূর্ণিমার চন্দ্র”। 
ফুল্প ইন্দীবর--প্রস্ষ টিত নীল পদ্ম। 


৮৬ বিদ্যান্সন্দর | 


এবে কর্মে ব্াক্ত সেই বটে--বিদ্যার বিনোদ বদন ললিত 
: লোচন, এপর্যন্ত কোনও পুরুষে দেখিতে পায় নাই । 
কারণ অবরোধবাসিনী বিদ্যা অন্কর্ধ্যম্পন্তরূপ; তবে 
এক্ষণে অরৃষ্ট দোষে সুন্দরের ছর্দশা দেখিয়া! ঘোমট। দূর 
হওয়ায় কোটালগণ তাহা! দেখিতে পাইল । 

ন বুঝিয়! কাঁলাঁকাল -তুমি সতা পথে গিষ্ব। ম্মন্তায় করিয়াছ। 
আমি তোমাকে কালধর্্মমত কার্ধ্য করিতে বলি, কিন্ত 
তুমি ধর্ম ভাবিয়া! তাহ! শুনিকে না। 

যুগ ধর্ম _কপিকালে সতোর আদর নাই । চারি যুগের প্রত্যেক 
যুগেরই ধর্ম স্বতন্ত্র। বাস্তবিক দেশকাল পাত্র অন্গুপারে 
ধশ্মজ্ঞিন, নীতিজ্ঞান সমস্তই বিভিন্ন হইয়া পড়ে। এজন্য 

» « যাহা সত্য যুগের ধর্ম ছিল, কলিতে তাহ করিত চলে না। 
পরিণামে "ছষ্ট মি ত ভবিধাৎ ভাবিদ্বা কাজ করিলে, কিন্ত 
এখন আমি যে মার! যাই । 

প্রাণ মোর...দোর _ঞ্গার কথ্য! স্ুন্বর ঘেচোর এই রটন! 
হইয়াছে, বাস্তবিক তাহ! পন্য নহে, সুন্বর বিদ্যার প্রকৃত 
স্বামী। 

রাজ ভ্রান্ত-..সমান--রাজা বরাবরই আমার উপর যমের স্তায় 
অত্যাচার করেন। ভিনি ছর্দান্ত বলিঘ্বাই হউক অথবা 
ভ্রান্ত বলিয়াই হউক, তিনি আমার পতিকে এইরূণ চো'র 
অপবান দ্রিমা ধৃত করাইলেন। অথবা রাজসংক্রান্ত কার্য্য- 
কারকগণের আগাগোড়াই শমন সমান । 

গাত্র চর্ম দিয়া...চরণে-+গায়ের চাঁমড়। দিয়! তোমার পায়ের 
জুতা প্রস্তত করিম পরাইব। ইহাতে বিনয্বের পরাকাষ্ঠা 
প্রকাশ হুইয়াছে। 

ভাব শ্তামা হইবে প্রতুল--এস্থলে কোতয়াল ঠিক উপদেশ দিয়া- 
ছিল। মধু তাহাই নহে, এস্থল্ে কোটাল তাহার নিজের 
মনোগত ভাবও ঠিক প্রকাশ করিল। স্মুতরাং বিদ্যা 
কিঞ্চিত আশ্বস্ত হইলেন |. 


কালার তভয় এ দান। ৮৭ 
ডি 
টলে- এইরূপ উপদেশ দিয়া কোতোয়াল সুন্দরকে লইয়া 
প্রস্থান করিলে পর, বিদ্য। পুনরায় অধীরা হইয়া ভূতলে 
মুচ্ছিত হইয়! পড়িলেন। 


চোঁর দৃ্কে রাণীর বিদ্যার প্রতি বিলাপ। 
(১১৮-১২০ পু) 
জন্মে জন্মে গাপ- পুর্ব পুর্ব জন্মে না জানি কত কত মহাপাপ 
করিয়াছি, তাই একূপ মনস্তাপ পাইলাম । 
বিদগ্ধ-- দারুণ পোড়া । | 
পুর্ব কন্মা ভোগ--তোরও পুর্কজন্মা!জ্জত কুকম্মের ফলভোগ 
স্বরূপ কালীর ইচ্ছা জন্ত এরূপ মনৌকষ্ট পাইলি।  * 
গুপ্তে কে দিলি মালা- খানীর মতে গোঁপনে গন্ধবৰ বিবাহ নী 
করিলে আর কোন দোষ হইত না। ভারতও এইরূপ 
রাণীর আক্ষেপ বর্ণনা করিয়াছেন। পাঠক তাহা দেখি- 
বেন। রী 
ভূপতি দুর্বার, *.ভারতেও আছে, 
_শ্রাজার হয়েছে ক্রোধ না মানিবে উপরোধ 
এ মরিলে বিদ্য। জীবে নাই ।” 


বিদ্যার শ্তবে কালীর অভগ প্রদান। 


(১২০-১২১ ৭ 


ক্ষুপ্র দোষ-_বিদ্যা এ স্থাল তাহার যে অল্প দোষ ছিল, তাহা স্পষ্ট 
স্বীকার করিয়াছে, সে দোষ আর কিছু নহেঃঅভব্যতা মাত্র। 
কারণ গন্ধরর্ব বিবাহ তখন পধ্যস্তও রাজাদের মধ্যে প্রচলিত 
ছিল। (এস্থলে পাঠকের যেন মনে থাকে ষে, বররুচীর 
[বদ্যানুন্দর হইতেই কবিরঞ্জন ও পরে ভারত তাহাদের এই 
উপাখ্যান সংগ্রহ করিয়াছেন ।) 


৮৮ বিদ্যান্জ্দর | 


যশোদা জঠোর জাতা-- রুষ্ণ যখন মধুরায় দৈবকী! উদরে জন্মান, 
তখন ছুর্গা গোকুলে ষশোদার গভি জন্মগ্রহণ কবেন। 
বন্ুদেব সেই রাত্রে কৃষ্ণকে ষশোদার নিকট রাখিয়া তাহার 
কন্ঠাকে লইয়! আইসেন । এই কন্তাকে কংশ হত্যা করিতে 
যাইলে, কন্টারূপি ণী দুর্গা শঙ্খ চিল রূপ ধূুরিয়। উড়িয়া পলায়। 
প্রভাকর পুজ--সৃধ্যের পুত্র, অর্থাৎ যম । 
প্রহরের পরে পুন পতি পাবে--কালা গ্রত্যাদশে করিলেন 
“ভয় নাই, শীপ্রই তোমার স্বামীকে পাইবে । ৮” ভারত এই 
রূপ বিদ্যার কালীপুজা (এবং তৎপক্ষে উপদেশ) বণন। 
করেন নাই। ভারতের বিদ্যা এত কালীভক্ত নহে । কবি 
নিজে কালী ভক্ত বলিয়া নায়ক নায়িকা প্রভৃতি সকলকেই 
,সেইরূপে রঞ্জিত করিয়াছেন। 


চৌর দর্শনে নাগরিকগণের খেদ। 


(১২২ পৃঃ) 
পাঠকগণ ইহার সহিত ভারতের “ নারীগণের পাতি 

নিন্দা” [মলাইয়া দেখিবেন। ভারত এই 'পতিনিন্ৰীয়? 
বর্ধমান রাজকর্মচারীদিগের প্রাতি কটাক্ষ করিয়াছেন, 
কবিরঞ্জনের সেরূপ নাই। এই জন্য কবিরঞ্জনের বর্ণনা 
অধিকতর স্বাভাবিক। 

সোর-_-গোল, হুলুস্থুল। 

স্তন পাঁন করে শিশু"'যেন রহে_ এই স্থানের বর্ণনা অতি 
চমৎকার ও অত্যন্ত 'স্বাভাবিক। প্রকৃত কবি ব্যতীত 
আর কেহুই এরূপ বর্ণনা করিতে পারে না। কালিদাস 
কুমার ও রঘুতে প্রায় এই রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। কুমার 
সম্ভবের ৭ ম অধ্যায়ের ৫৬ হইতে ৬৫ শ্লোকে ইহার বিষয় 
বর্ণনা আছে । 

কেহ বলে**'বিরূপ চরিত্র-- ইহার অপে্। চমৎকার ভাব আর 
কোথাও বণিত আছে, ইহা? আমাদের মনে হয় না। 


ঝাগরিকগণের খেদ। ৮৯ 


ভারতের পতিনিন্দী অতি জঘন্য, তাহা বিলাসিতায় পূর্ণ । 
কিন্ত এ ভাব কেমন মধুর কেমন কোমল কেমন প্রীতিপ্রদ 
কোমল প্রাণ! স্ত্রীলৌঁকদেরই ইহা শোভা পায়। বিশেষ 
সুন্দরের ছববুস্থার সময় তাহাদের অন্ত কোন ভাব মনে 
আসিলে তাহা কখনই সঙ্গত হইত না। এই জন্যই 
ভারতের এই স্থানের বর্ণনা বড়ই অসঙ্গত। ভ্ত্রীলোকেরা 
বলিল রাজা সুন্দরের স্ুরূপ দর্শনে, কোন প্রকারেই ইহার 
বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হইবেন ন। 

আছড়ি পাছড়ি....কন্ঠহ হীরা-কবি এস্থলে হীরাঁকে পর্য্যন্ত 
কেমন ত্ুন্বর করিয়া' বর্ণনা করিয়াছেন। হীরার মুখে 
এই সকল মধুর কথ শুনিলে আমরা তাহার পূর্ব চরিজন 
ভুলিয়া ষাই-তাহাকে কত ভাল লৌক বলিয়া মনে » 
করি।: হীরা যখন প্রাণের কথাগুলি খুলিয়া বলিয়া 
খেদ করিতেছে--তাহার মনে একথানা মুখে একখানা 
নাই-_সে সুন্দরের ছুঃখে বিদ্যার দুঃখে যথার্থই ছুঃখিত। 
তাই হীরার কথগুলি আমাদের এত ভাল লাগিয়াছে। 
পাঠক ! ভারতের হীরা ঠিক ইহার বিপরীত। তাহার 
বোধ, হয় রমণী, জনোচিত কোন কোমল বৃতিই ছিল না। 
যখন কোটাল তাহাকে চোরের সহিত রাঁজসভায় ধরিয়। 
আনে, তখন সে বলিল-- 

কে জানে এমন চোর সিঁধে চুরি করে। 
নষ্ট হই নষ্ট সঙ্গে হয়েছে মিলন। 

, (ইত্যাদি) 
আবার যখন সুন্দর ধর পড়ে তখন বলিয়াছিল, 
“মালিনী করায়! বলে গালি দিয়া। 
কে তুই, কে তোর মাসী ॥ 
কেটে ফেল চোরে ছাড়ি দেহ মোরে 

বান্দহু ধর্মের মনু ।” 
মৃত্যু প্রতি কারণ-- মরণেরই এক মাত্র হেতু। 


লীলা 


রাজার সহ চোরের ব্যঙ্গোক্তি। 


(১২৩-১৩০ পৃঃ) 
তণ্ডতপনীয় তন্ু--তগুকাঞ্চনের ন্যায় শরীর, 
পাঠকগণ এই স্থানের, রাজসভ। বর্ণনার সহিত ভার- 

তের রাজসভ। বর্ণনা মিলাইয়। দেখিবেন। ভারত কৃষ্ণ- 
চক্রের রাজসভায় |ছলেন সুতরাং তিনি সেই মত রাজসভা! 
বর্ণনা! করিয়াছেন । 

ভালে বিন্দু-'"বালার্ক যেমন-স্ুচারু চন্দ্র মধ্যে যদ্দি তরুণ 
অরুণ সন্গিবিষ্ট হইত, তাহা৷ হইলে যেরূপ শোত। হইত, 

_ . রাজার চন্দনের ফৌটাযুক্ত কপালের শোভাও তন্রপ। 

চণ্ডার্চি-_রাজার চতুর্দিকে প্রদীপ্ত তেজঃপুঞ্জ ছিজগণ রহি- 
য্লাছেন। যেন সুধ্যমগ্ুলের চতুর্ঘিকে প্রথর হুর্যকিরণ 
বিকীর্ণ হইয়। রহিয়াছে । 

পুরোহিত:*মথভূজ--অথবা যক্তাপ্রির (মথভুজ) চতুদ্দিকে 
যেন হোত ব্রাহ্মণ বসিয়। রাঁহয়াছেন। 

মহাপাত্র--প্রধান মন্ত্রী। 

চোপদার-_বাঘ-মুখ-দণুধারী পদাতিক । 

গরীব নেওয়াজ--দীনদয়াল, দীনপ্রতিপালক। 

নঞ্জর দৌলাৎ__হজুরের সম্মানের উপহার স্বরূপ । 

সদত নির্ভক়...রাব_ সুন্দর বরাবর এই [নভীকতা রক্ষা 
করিয়াছেন। তাহার অদ্তুল সাহস অসীম বীর্য্যের পরিচয় 
তিনি সর্বত্রই 1দ্য়াছেন। এ সময়ে সন্দরের মনের অবস্থা 
কি রূপ |ছল, তাহা ভাঁরত বর্ণনা করেন নাই। তবে পরে 
তিনি পাঁরচয়স্থলে ব্যঙ্গ পরহাঁস করিয়াছিলেন সত্য। 

পরম পুরুষ-_শ্রেষ্ঠ পুরুষ বা নরোত্বম নরপতি। 

ধন্য। কন্যা--ভারতেও আছে। | 

“্ৰাছিয়া দিয়াছে বিধি কন্যা যোগ্য বর । 
কিন্ত চুরি করিয়াছে শুনিতে ছুক্ধর |” 


রাজার সহ চোরের ব্যঙ্গোভি। ৯১. 


রেবতী রমণ-_রেবতীর প্রাণানন্দ বলরাম । 
বাম রস্তা--রমণীয় রূপরাঁজি যুক্ত রম্ত1 নায়ী অগ্পরী। 
কেমন পণ্ডিত_-স্থন্দরের বংশ ও বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাইবাঁর 
জন্যই রাজ! ,তাহাকে মশানে কাটিতে লইয়া যাইবার 
ইঙ্গিত করেন। 
সর্বতজা-_পর্বতনন্দিনী পার্বতী ছুগ । 
কাট রাজা ...মৃত্যুভয়--এখানেও সুন্দর তাহার অসীম নিলভী- 
কতার পরিচয় দিয়াছেন। 
শদ্যাপি তাং"'.চিস্তয়ঃমি-__এস্বলে' বিদ্যার বূপ বর্ন উপলক্ষে 
যে পাঁচটা শ্লোক লিখিত হইক়্াছে, তাহা কবিরঞ্জন বা ভারত 
কাহারও নিজের রচিত নহে, এবং তাহ। প্রথমে এই সুন্দর 
কতৃক উক্ত হয় নাই। এই পাঁচটা প্লোক যথাক্রমে চোর-, 
পঞ্চাশতের ১১২১৩৩১২৮ ও ৫০ সংখ্যক শ্লোক মাত্র । ভারত 
ও ইহা হইতে তিনটা মাত্র শ্লোক মূল বিদ্যান্ুন্দরে 
সন্নিবেশিত করিয়, পরিশিষ্টে বাঙ্গল। ছন্দে এই সমস্ত পঞ্চাশ 
শ্লোকেরই বিদ্যাপক্ষে ও কালীপক্ষে ছুই "অর্থ করিয়াছেন। 
এ কথা তিনি মূল বিদ্যাস্ুন্দরে উল্লেখ করিয়াও দিয়াছেন । 
সে যাহা হউক, এই শ্রোৌকগুলি চোর নামক কোন প্রাচীন 
কৰির রচিত। রহস্যসন্দভে প্রমানিত হইয়াছে যে, এই 
চোর কবির প্রকৃত নাম বিহলন। প্রায় আট শত বৎসর 
পূর্ব্বে বিন্ধ্যাচল পর্বতের (নকট ইহার জন্ম হয়। তিনি 
তথাকার রাজকন্যার শিক্ষক ছিজেন, এবং মদন পারিজাতের 
ন্যায় রাজকন্যার সহিত ক্রমে তাহার প্রণয় সঞ্চার হয় । 
রাজা ইহা জানিতে পারিয়া যখন তীহাকে মশানে বলি 
দিবার জন্য পাঠাইয়া দেন, প্রবাদ আছে তিনি সেই সময় 
এই কয় শ্লোক পাঠ করিয়াছিলেন। জয়দেব কৰি প্রসন্ন 
ক্বাঘব নামক নাটকে ইহার কথ। উল্লেখ করিয়াছেন ষথ! 
“্স্তাশ্চোরশ্চিকুর নিকর কণ্ঠ পুরো মযুরো» 
অন্য এক প্রাচীন শ্লোকে আছে, 
কৰি রমরঃ কৰি রমরুঃ কবী চোর ময়.রকে। 


৯২ বিদ্যাসন্দর | 


কবিরঞ্জন, ভারত (এবং তীহার পুর্বে বোধ হয় কাঁলীকা 
মঙগলরচয়িত? প্রাণরাম চক্রবর্তী )এই শ্লোকগুলি তীহাঁদের 
বর্ণনীয় বিষয়ের উপযোগী দেখিয়া নিজ গ্রন্থমধ্যে তাহা 
সন্নিবেশিত করিয়াছেন। আর পণ্ডিত ভারত তাঁহার 
ছুই অর্থ করিয়া বিশেষ বাহাদ্ররী দেখা ইয়াছেন। 
রাজা কহে কাট চোরে--সুন্বর এই স্থান হহতে বরাবর রাজার 
কথায় চমত্কার ডত্তর দিয়াছেন। পাঠকগণ দেখিবেন, 
“মৃত্যুর প্রতি ভূপতি কারণ কহে যা। 
বিদ্যায় ঘটায়ে কবীশ্বর কহে তা ॥ ৮৭ 
এই স্থানে কৰি বথেষ্ট পাগিত্য প্রকাশও করিয়াছেন । 
বটি কলতরু।- অথাৎ বিদ)ার নয়নের ক্ররূপ কামানের [নিকট 
. সর্বদা রাখা ঝাতীত আর দয়ার কাজ কি হইতে পারে । 
হুলায় ।-পারিচাঁলন করে। 
তন্কর জামাই-_ভারতও ঠিক এইব্ূপ কৌশল অবলম্বন করিয়া! 
রাজাকে জামাই স্বীকার করাইয়া! লইয়াছেন যথা) 
“ বাঁজা বলে বুঝ। বাবে কেমন জামাই । ৮ 
সভ। সাক্ষী করে--ভারতেও আছে, 
5 সভ] সাক্ষী হৈও রাঁজা বলিল।.জাঁমাই। » 
কহে গুণরাশি--এস্বনে সুন্দরের উত্তর বড়ই ব্ধঢ় হইয়াছে। 
1কন্ত বণন। অত্যন্ত মনোহর ও স্বাভাবিক। 
কাতি-- বোধ হয় এস্থলে কায়েত অথাৎ “ কায়স্থকে ৮” উল্লেখ 
করিয়া 1ঝনূপ করা হইক্সাছে। 
চধ্যা--পরিচয় ব্যবহার। , 
চাসায় পরশ পায় ছুন! বাড়ে দ্বর--চাষা এক জোয়ালে জুড়িবার 
মত যদি তোমার সায় আর একটি জুড়ী পার, তাহা হইলে 
তোমার দরও গুণ বৃদ্ধি হয় এবং চাঁষারও স্পর্শ মণি 
পাইবার স্তায় বিশেষ জ্ঞান লাভ হয়। 
শড়ুধাম- শিং লোক। 
ও [ক'চোর-. এই রূপ কটু গালাগালি কবিরঞ্জনের প্রায় সম- 
স্তই এক ক্ূপ। কাঁবরঞ্জনের বর্ণনা কিঞ্চিৎ কক শি। 


চৌদুত্র শাহ্ষরে কালীস্তুতি। ৯৩ 


কিছুকাল"-স্তব- এস্থলে স্থন্দর কোতোয়ালগণের তাড়নায় 
যথার্থ ই কিছু ভীত হইয়া মনে মনে কালীর ধ্যান করিয়াছেন। 
তবে ভীত হইবার তত কারণও ছিল না, ষেহেতু 
“ ফাকি ফুকি সার, নাহি কাটিতে হুকুম ৮ 





স্বন্দরের চৌন্রিশাক্ষরে কালীস্ততি ৷ 
5 €৩৩০-৩৩১ পৃঃ) 


কালরাত্রি_ শ্তামা কালরাত্রিস্বরূপা। শান্ত্রমতে কালই ঈশ্বর । 
এই জন্য তীহার সংহাররূপিনী শক্তিকে কাঁলরাত্রি বলা 
হইয়াছে। | 

কঙ্কালমালিনী-__হাড়ের মাল! গলায় ধারণ করিয়াছেন। 

কপদ্দী- জটাজুটধারী মহাদেব। 

খ-আকাশ। 

খগেশবাহিনী-শক্তি--বেষ্ণবা শক্তি । বাহার দ্বারা ক্ষণমাত্রে 
স্ষ্টি স্থিতি প্রলয় হয়। 

গয়। গঙ্গা-_কাঁলীই সর্ব ঘটে, বিশেষতঃ এহ সকল তীর্থস্থানে 
কালী সদা বিদ্যমান। কবিরপ্রনের পদদাবলীতে আছে 

“আমার হামার পদ কোকনদে গয়াগঙ্গ। বারাণসী ।” 

শুণত্রয় গুণময়ি--অন্যত্র আছে» 

“ ত্রিগুণধারিণী পুন ত্রিদেবের জায় । ” 

স্বনাঘন-- ঘোর এবং অঘোর রাপনা। 

ঘরণী- সুন্দর নিজ জননীর কথা কহিলেন। তিনি এসৰ 
শুনিলে প্রায় মরিয়। বাইবেন । | 

চতুর্দল চক্রে চক্রতয় বিভে(দনী--অন্যত্র আছে, 

«“ কুগুলিনী চক্র বিভেদিনী ৮ 

কবিরঞ্জনের পুর্কবোদ্ধত ষটডক্র ভেদের গান দেখ। গুহ্ে 
মূলাধার নামক চতুর্দল” চক্রে কালা ধ্যান করিলে আর 
মায়ায় আবদ্ধ থাকতে হয় না। 


৯৪ বিদ্যাস্থম্দর |. 


ফণী--অনন্ত, ইনি পুথিবীকে ধারণ করিয়। আছেন। 
চুম্বিতধরণী-_ চুল মাঁটা পধ্যস্ত নুটাইয় পড়িয়াঁছে। 
জন্মভূমি'".বচন--কথায় বলে 
“ জননী জন্মভূমি চ স্বর্গীদপি গরীয়সী। ৮ 
অর্থাৎ প্রণাস্ত বিপাকে পড়িরা এই পাঁচ' অমূল্য নিধির 
সহিত বুঝি বা সাক্ষাৎ না হয়। " 
জয়ন্করী-- ধাভাঁক নাম লইলে সকল বিপদকেই জয় করা হয়। 
টোটাই-- কমাই। ধনুকের টক্কার শব “ মা” শব্ব দ্বার! 
ঢাঁকিয়া ফেলি। 
ঠাকুরালী ছাড়--ঠাকুর ভক্তকে প্রথমে ছলনা করেন-_তাহাকে 
পরীক্ষা না করিয়। তাঁহ।র অভিষ্ট দিদ্ধ করেন ন।। 
ড্য়া-_ পুর্ববেকার খন্দক লঙ্ঘন পরীক্ষার কথা । 
মসান--মসান শ্াশান কথার অপভ্রংশ। 
তৰ তত্ব"*.কত--ভারতে আছে, 
“কত মায়া কর কত কায়। ধর 
বেদের গোচর নয়।” 
অন্যত্র, 
শবিধি বিষ্ণু শিব আদি তোমার মায়ায় । 
মৃণালের তস্ত মধ্যে সদ আস যায় ॥৮ 
স্থাবর জঙগম'''নহে--ভারতে আছে, 
“মাটি কাট পাথর প্রভৃতি চরাঁচর। 
পুরাণে কোরাঁণে দেখ সকলই ঈশ্বর ॥৮ 
হুরিত--পাঁপ, ছুঃখ। 
ধূর্্গাট ধামনি- মহাদেবে দেহিনী মহাকালী | 
ধরা ধরেশকুমারী--পৃথিবীধারী পৰ্ধতগণের শ্রেষ্ট হিমালয় 
দুহিতা ৷ 
ধীমান...করি- অর্থাৎ ধীরব্যক্তি ধৈধ্যপূর্বক সেই নিত্যধাম 
তোমার শ্রীপদ একমনে চিন্তা করেন। 
নলিন 1নর্জিত-- যাহার নয়নশোভায় নীলপদ্ধ রানি 
হইয়াছে। 


চেটুত্রিশাক্ষরে কালী স্তুতি | ৯৫ 


পদ্মধোনী...ভাবে--ত্রন্ষ। প্রভৃতি দেবগণ তোমার পর্দের মহিম! 
না বুঝিয়! তাহা। আশ্রয় করিয়াছেন । 
কণীন্ত্র্ূপিনী_অনন্তরূপিনী । 
বিধির বিধাত।*-ভারতে আছে, আদ্যাক্তি “ত্রিগুণ জননী” ও 
বিধি বিষ্ণু হরেপ্রসবিনী । 
ভেশ _ভা” ও ভি”স্ভয়ঙ্কর ; ঈশ-স্বামী মহাদেব। ভয়ঙ্কর 
তেজোরূপী কদ্ধের স্ত্রী । 
বজ্ঞপধূলঘাতিনী -যেগ, মার্গ অবলম্বন করিলে অথবা ভক্তি 
পথে যাইলে নিত্য নৈমিত্তিক যজ্ঞাদি কর্ম্বের আর প্রয়োজন 
থাকে না। অথবা! দক্ষবজ্ঞবিনাশিনী । 
রাঘব রমণি --রাঁমের মনোরপ্ন কারিণী। 
লীলায়__ক্রীড়াছলে । 
বিধিমত *'বরিপ__এ স্থলে সমস্ত ব্যাপারের গৃঢ় কথা সুন্দর 
বলিগাছেন। বখন বিচারে হারিলে বিবাহ কর! বিদ্যার পণ 
ছিল, তগন তদনুপারে টশিতা মতাকে ন। নন দে বিবাহ 
করিলেও বিশেষ দোষী নহে। 
সবে সুখ সম্পদরাধিনী ভারতে আছে, 
“সবে দেন কুমতি সুমতি 
হিংসার _আমার মরণের, প্রাণ হননের। 
্ষ্ দোষে--বিদ্যা যেমন পৃব্ধে জ্ন্দরকে গোপনে পিতা মাতার 
অজ্ঞাতে গন্ধনর্ব বিধানে বিবাহ করা, সামান্য দোষ বা অভ্য- 
বতা মনে করিয়াছিলেন, সুন্দরও স্লেই রূপ ভাবিয়াছেন । 
পাঠক! স্বয়ং কবিরঞ্জনের এই চৌত্রিশ অক্ষর স্তবের সহিত 
ভারতের পঞ্চাশ অক্ষর স্তব মিলাইয়া দেখিবেন। 
কবিরঞ্জানর বর্ণন। নিশ্চই উতৎকৃষ্ট। ইহ! প্রাঞ্জল, প্রসাদ- 
গুণবিশিষ্ট, ভাবধ্যঞ্জক, ভারতচন্দ্ের মত ইহাতে কাহার 
ছাড়াছাড়ি, অনু প্রানের বাড়াবাড়ি বা বর্ষেজনায় আড়ম্বর 
কিছুই নাই। ভারতেত্ব মত ইহা তত ছুর্যোধাও নহে । 
কবিকঙ্কণ চণ্ডাতে এইরূশ গৌত্রণ অকফরে কানারস্তব 
আছে, তাহাও অতিসুন্দর । 


স্তন্দরের প্রতি কালীর অভয়দান । 
(১৩৬-১৩৭পুঃ) 


দক্ষিণ শ্রবণে ডাইন কাণে শুনিলেই সকল হয়। তাহাতেই 


দেবী পরিতুষ্ট হইয়াছেন বুঝায় । 


চতুষ্পদ _0১) দীক্ষাহীন মানব পশু । (২) সালোক্য সামীপ্য 


সাযুষ্য ও সারপ্য এই চার প্রকার মোক্ষ। 


আজ্ঞা--(১) গুরূপদেশ। এবং €২) প্রকৃত শান্ত্রসম্মত কথ! । 
ক্ষিপ্ত সেই স্বথন্্ম খোয়ায়_-প্রত্যেকেই নিজ আশ্রমোপযষোগী 


নিজের বর্ণোপযোগী কর্ম করিতে হয়। ইহাই ধর্ম, ইছাই 
শান্ত উপদেশ । এবং যে পর প্ররোচনায় তাহা নষ্ট করে, 


'সে বাতুল। অথচ বাতুলেরাই তাষামোদে মত্ত হইফ়া 


নিজ ধর্ম বিনাশ করে। যথ। গাতান্ন আছে, 
“স্বধ্ম্মে নিধনৎ শ্রেয়ঃ পরধর্শো। ভয়াবহ | 

এস্কলে অর্থ, যাহার! পৰানুচার্ধযার নিক্স কর্তবা অর্কাৎ 

গুরূপদেশানূধায়ী" কর্ম (সাধনাদি) বিস্বত হয়, তাহার! 

ক্ষিপ্ত _কাওজ্ঞানপরিশন্য বাতুলমাত্র | 


শিষ্ট কষ্ট...ফলাঁফল-_-এই স্থানটী অতি ছুরুহ, সহজে অর্থবোধ 


হয় না। বোধ হয়, ইহার অর্থ এইরূপ-কেছ কেহ 
বলেন, শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ প্রত সাধকের নিকট এই কথা 
প্রচারিত আছে (অর্থাৎ সাধক জানেন) যে ধীরভাবে 
বহু যত্থে আরাধনা করিলে (অভ্যাস বৈরাগ্যেন তৎ্সিদ্ধিঃ) 
তবে লোঁকে সিদ্ধি লাঁভ করে । কিস্ত সে সিদ্ধির পথে ৰহুতর 
বিদ্ধ আছে। যাহারা সেরূপ নহে অর্থাৎ তেই বিশ্ববাধায় 
যাহারা ভীত. হয়, তাহাদের সিদ্ধ হওয়! বড়ই ছুঃসাধ্য। 
স্থতরাং গুব্রশদেশবলে সাধকের গরলেও ( কষ্ট সাধনায়ও ) 
অমৃত 'লাঁভ হয়। আর বাহারা সাধক নহে তাহাদের 
অমৃত ও (বিলাস ভোগও ) গরল হইয়া উঠে । বিশেষতঃ 
কলিকাঁলে পাপ পুণ্যের ফগাকর্স বড় শীন্বই ভোগ করিতে 
হয়। এজন্য ফুল হাতে হাতে পানা যায় । 


, কালীর অভয়দান । ৯৭ 


পরম সংস্কত.""গমা। -তক্বোক্ত সাঁপনাদি ক্রিয়াকলাপ রূপ 
অতি উচ্চ অক্ষের সাধনপ্রণাপীগুলি গুরুর নিকটও 
অতি গোপনীয় । 
বীর্য্যবন্ত সাধু -বভ বিদ্ধ বাদ! অতিক্রম করিয়। যাহার] 
সিদ্ধ হইরাছেন,সেঈ সকল তেজামান সাধকের নিকট এই 
সকল গুঢ় রহস্ত ব্যাপার অতীব মনোরম । 
সল্লোক ষে পথগামী - সদ্গুরু বা মহাজন যে পথ দেখাইয়। 
দেন, তাহাই সাধনার প্রশস্ত পথ। শাস্ত্রে আছে,_- 
“মহাজক্কন। বেন গর স পন্থা ৮ 
মাধব ভট্ট _-পুর্ষে এই মাধব ভট্টই পীত্রান্গেষণে কাঞ্চীপুর 
গিয়। সুন্দরের নিকট বিদ্যার পরিচয় দিয়াছিল। 
নবরত্ব নব্রতরবিশিষ্ট অগ্গরীয়। ৯ মুক্তা, ২ মাবিকা, ও বৈদ্য, 
৪ গোমেদ, ৫ বজ, ৬বিদ্রম, ৭ পদ্ধারাগ, ৮ মরকত, ৯ নীলমণি 
এই নয় প্রকার মণিকে নবরৃত্ব বলে। 
চন্ধণ পাথর - পর্বতজাত চাকচিক্যময় স্্ধ্যের ন্যায় আভা- 
বিশিষ্ট বহুমূল্য মণি । 
চাপ্লানী ।--চাপ, ধন্। 
এস্থলে ভারতের বর্ণনা সহিত কবিরগ্রনের বর্ণনার 
অনেক প্রভেদ আছে। ভারত এই স্থলে অলৌকিক 
ঘটনার কিছু বাঁড়াবাঁড়ি করিয়াছেন, কবিরঞ্জন তাহা করেন 
নাই। প্রথমত, ভারতের শুকমুখে স্বন্দরের পরিচয় একটু 
অদ্ভুত রকমের হইয়াছে । সুন্দর রাজপুত্র, নিজমুখে তাহার 
পরিচয় দিবার রীতি নাই--বেশ কথা। হারা, বিদ্যা, ভাট 
প্রভৃতি অনেকেই স্থন্দরকে চিনিত; ভারত প্রথমে তাহাদের 
মুখে সুন্দরের পরিচয় না দিয় শুকমুখে সেই পরিচয় 
দিয়াছেন। তাহার পর, মশানে সুন্দর কালীস্ততি করিলে 
কালী একবারে যোগিনী প্রতি লইয়া! সনৈন্যে মসাঁনে 
উপস্থিত। তাহার পর 
“কোটালের সৈন্যগণে বাধিপেক জনে জনে 
ডাকিণী যোগীনী ভূতগণ॥” 


৯৮ বিদ্যান্ুন্দর | 


কবিরঞ্রনে এ সকল অলৌকিক ঘটনার কোন উল্লেখ 
নাই। তাহাতে কাব্যের সৌন্দর্য, উপন্যাসের কারিগরি 
আরও অধিক বৃদ্ধি হইয়াছে । তিনি শুকযুখে জুন্দরের 
পরিচয় দেন নাই। তাহার পর যসানে, সুন্দর কালী 
স্তব করিলে, 

কি রূপ কালীর কৃপা কহ! নাহি, রর [ 

মাধব নাঁমেতে তট মিলিল তথায় ॥ 

কালীর কৃপা এই পর্য্যন্ত প্রকাশ। ইহাঁতে অলৌকি- 
কতা কিছুই নাই। এ সম্বন্ধে কবিরঞ্ন“ অ্রেষ্ঠ। 


কোটালের প্রতি মাধব ভট্ের উক্তি । 
(১৩৭--১৩৮ পু) 


রকত রদ ছদ__রক্ত দন্ত ছটা। 

দর্প ভোড়ল-..জ্ঞান অতি গর্বে তুই জ্ঞানশূন্য হইয়াছিস। 

লালন...ভাট--ন্সেহের কোমল ক্রোড়ে অতি যত্বে লালিত 
ও প্রতিপালিত ুন্দরমূত্তি স্থন্দরের এবম্বিধ কষ্ট দেখিয়া, 
মাধব ভাট কীদিয়! ফেলিল । 

ক্যা কু যাকো-যাহার প্রতি ভবানী সহায় আছেন, তাহার 
বিষয় অধিক আর কি বলিব। 

জাঁকর -যাহার। যাকর-_যাঁইয়া । 

গজরাজ-__পুরুষের মধো হস্তিতুল্য-_অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ । এস্থলে 
ভারতও হিন্দীভাধ! ব্যবহার কবিয়া ছেন। 

দেওতোর মুঝে গারি--ইহা (দেওয়ত রে) হইবে । মাধব 
ভাটের তিরস্কার শুনিয়া কোঁতোয়াল কহিল, বড় যে 
আমাকে চোক মুখ ঘুরাইয়া কোটালীঘ্প' কোটালীয়! বলিয়৷ 
বার বার গালি দ্রিতেছিস্‌। 

মট, দোহাই **তোহারি-_এই স্থানের পাঠটি এত গোলমেলে যে, 
বর্তমান ভাবে ইহার অর্থ সংগ্রহ কর! বড়ই দুগ্ষর, তবে 


মাধব ভটের উক্তি। ৯৯ 


পাঠটি এইরূপ হইলে অনেকটা ভাল হয়। বথা,-মঠ 
দোহাই লাগে তুঝে, ভট সেতার ! কাহা চোর? কোতো, 
ফাল তোহাি ৫ ভাটেশ চোখ মুখ ঘুরাণীতে কোতোয়াল 
রাগে অধৈধ্য হইয়া ভাটকে গালি দিয়া বলিল, তুই ঝড় যে 
আমায় ভুঁচ্ছ তাচ্ছিল্য কাঁরয়া চোখ মুখ ঘুরাইয়! গালি 
দিতেছিস্‌, তোঁকে তোর গুরু মন্বিরের দোহাই শীঘ্র লাগে, 
অর্থাৎ তুই তোর গুরুমান্দর বা দেবমন্দির ছুয়ে শপথ 

করে বল্‌, কে চোর বা কোথায় তোর চোর? তবে কি 
তোর চোর এই কোৌঁত্োয়াল, যে অমন করিয়া! ঝাল 
ঝাড়িতেছিস্‌? বলা বাহুল্য যে, ভাঁটের কথায় ভাঁটকেই 
চোরের সহচর, সন্দেহ জন্মিয়াছিল। 

ভাট কহে. -কিজিয্বে--ভাট প্রথমে কৌতোয়ালকে খুব এক গতি 
নিয়াছিল। কিন্ত কোৌঁতোয়াল থেমন তাহার উপর ঝীর্কিকসা * 
উঠিল, ভাট অমনি নরম হইয়া বলিল, কোতোয়াল রে 
অমন করে গালি 1দস্‌ না, কারণ যদি তোর অন্বধানতায় 
স্ন্দরের প্রাণের কোন অনিষ্ট ঘটে, তবে তুইও সপুরি এক 
গাড় যাবি। 

গাধি-“গাদি হইবে। (অর্থাৎ পুরীস্থদ্ধ, বা জবংশে) 


মাধবের প্রতি কোটালের কটুবাক্য | 
১৩৯-১৪০ পৃঃ 


খয়ের--ম্ফল। 

মৌত লাগ!_ তোর মরণ উপস্থিত । 

বেল্ফেয়াল--আপা ততঃ-সম্প্রাতি। 

মোচ তো উখাড়ো--গেৌঁপ ছিড়ে ফেলে । ৮ 

পদ্য দেখি ...হা করে-_বোঁধ হয় এই স্থলের অর্থ এইকপ--. 
যেমন চিকিৎস শান্ত রোগের ঠিক ওধধ লেখা! থাকিলেও 
এবং তাহার ব্যবহারে সদ্য রোগ নাশ হইলেও তাহার 


১০৬ বিদ্যাজন্দর । 


প্রঙ্কত ব্যখহার না জানায় বেদ্য যেমন 1চকিৎসা করিতে 
যাইয়া মে রুপ খল। দন লতা খে কপ পদ্যে ছন্দৌবন্দে 
বে কথা থে ভাব ব্যক্ত হয়। তাহাতে যত রস, যত মধুরতা 
থাকে, সেই কথাকেহ গদ্যে বকৃত কাঁরলে তাহার রস 
ন$ হয়, অথাৎ ভাঙার প্রকৃত ভাব ও গাস্তীয) রক্ষা হয় না, 
(এ অমঞ্জে গপ্যের আদর ছল না, এবং একখানও গদ্য গ্রন্থ 
|নাঁথত হম নাই।) েইকপ ক।জার 1নকট জুন্দরের 
পুব্ব পরিচয় দিয়া মসানের এই সকল গোলযোগ প্রাতি- 
বিধানের সম্পূর্ণ উপাঁর মাধব, ভাটের স্বা/ভ থাকা ম্বত্তেও 
সেহ সহজ পথ অবলম্বন না করায় কৌ।তোয়ীলের নকট 
[সরা |বফলমনোরথ হলেন, এবং কোতোয়ানদের নিকট 
অনথক অবমানিত হহলেন। 

'গুণ থেন...ঘটে- যেমন বিশিষ্ট গুণযুক্ত দ্রব্যের সহিত সৎঘুক্ত 
হওয়ার, সেই সংযোগ জন্ত কোন সাধারণ দ্রব্যের গুণ 
গরিবপ্তিত হছরা উৎ্রুষ্ট গুণ প্রাণ্ড হয়ঃ সেইরপ অপৰিণাম- 
দ্রশী নব্য লোক 'পারণামধশা সভ্য লোকের সঙ্গে থাকিলে 
ভদ্র হয়। এ কারণ ভদ্ধত স্বঙাঁব কো তে"য়াল যদি স্ুসভ্য 
ভদ্রলোকের নিকট থাকিয়া ভব্যত। শিখিত, তবে ভাটকে 
অধথ। গাঁলি দিত না। 


ভূপতির সভ। স্ত্দ্ধ মসাঁনে গমন । 
( ১৪১৪১ পৃঃ) 


জন্বুদ্বীপ- সাদারণতঃ ভারতদর্ষকেই জন্বদ্বীপ বলে? ভারতে 
আছে,--, | 
“সপ্ত দ্বীপ মাঝে ধন্য ধন জন্ুদ্বীপ। 
তাহাতে ভারতবধ ধর্মের প্রর্দপ ॥৮ 
(অন্দামঙ্গলের টাকার ৩৯১--৯২ পৃষ্ঠা দেখ 1) 


» ভূপতির বিনয়োকি। ১০১ 


রাজ্য শুদ্ধ-..প্রাণী--সে দেশের সকল লোকই বাহিরে বৈষ্ণব 
বেশে থাকিয়া, সব্বদ! মুখে রাধাকুষ্চ বলে । কিন্তু প্রকৃত 
পক্ষে তাহারা সকলেই শান্ত, কালাই তাহাদে অন্তরে সদা 
বিরাজস্ঞ থাকিয়া তাহাদিগকে পরিচালিত করিতেছেন । 
শাস্ত্রমতে সাথকের মনের প্রকৃত কথা বাহিরে প্রকাশ 
করিতে নাই, কারণ, 
“গুরু মন্ত্র ইষ্টদেব পরমায়ু ধর্ম, 
ব্যক্ত করা মত নহে এ সকল কন্ম ৷» 
শাক্তসন্বন্ধে গ্তন্্রে এই উপদেশ আছে, যথা 
“অন্তে শাক্জাঃ বহিঃ শৈবাঃ সভায়াং বৈষ্ণবাস্তথ1।% 
বৈশ্য ক্ষত্র-..যেব। কহে--অথাৎ বৈশ্ত ক্ষত্র প্রভৃতি নিত্যানন্দ 
ও বীরভদ্র পরিবারভুক্ত বৈষ্বদিগের মধ্যে, যে কেহ এই 
কম্মভূমে আসিয়া আপনার বণগত কর্তব্য কর্ম্মকে কর্তব্য 
বলিয়া মনে না করে; এবং তৎপালনে পরাত্থুখ হুয়, তাহার 
স্বর্গলাভ হয় না, এবং ইহাদের সংশ্রবেও যাহীরা থাকে, 
তাহার তদ্রূপ দশাগ্রস্ত হয়। দ্য়ং ভগবান গীতায় ইহা 
বলিয়াছেন,__ 
“স্বধন্মে নিধনৎ শ্রেয় পরধন্মো ভয়াবহঃ।৮ 


শপে শি পপ 


স্থন্দরের প্রতি ভূপতির বিনয়োক্তি। 
১৪২-১৪৪ পৃঃ 
তমোগুণে--অহঙ্কীরবশে, অজ্ঞানান্ধ হইয়া। যশোদ! কৃষ্ণকে 
উদুখলে বন্ধন করিয়াছিলেন। 
বিমুখ তারে--বিরাটের প্রতি বাম। 
মধ্যাদা-মোর্জনা পাঠ হইলে অর্থ অধিক সঙ্গত হুয়।) অর্থাৎ 
আমি না জেনে যেয়নকল দোষ করিয়াছি, তাহা তোমাকে 
মর্ধ্যাদ। করিয়াছি, এইরূপ বিবেচন। করিয়া লহ। 
মাণিক''নাইস্তকথায় আছে, “অস্থানে পতিতামন্ভীব মহতা 


১০২ বিদ্যাঙ্ন্দর | 


মেতাদৃপীস্যাদগতি” অর্থাৎ অছরী না হইলে জহর চেনে 
না। মুর্খে মাণিকের আদর জানে ন।। 

শিলাপুত্র--বাঁলকেরা যেমন শালগ্রামকে না চিনিয়া পামান্য 
পাথরের নুড়ী মনে করিয়া! তাহার সহিত 'ক্রীড়া করে, 
আমিও সেইরূপ তোমাকে অবহেল। করিমাছি। 

নিজ নিজ কর্মভোগ-_ পূর্বেও অভেদ্য কর্ণাবন্ধনের কথা বলা 
হইয়াছে, তবে তাহা। সমস্তই ঈশ্বরকৃত এইমাত্র বিশেষ । 
মানুষ কম্মফল তোগ করে সত্য, কিন্ত সে কর্ম বা ফল 
সকলই কালীর ইচ্ছায় সম্পাদিত হয়, ্বান্থষের তাহাতে 
কোন হাত নাই। ইহাই প্রকৃত সাধকের কথা। 

যেন ত্রথচক্রাকৃতি-_কথায় আছে, 

মে “চক্রবৎ পরিবর্তত্তে ছুঃখানিচ সুখানিচ ॥” 
অর্থাৎ রথচক্রের গতির ন্যায় মানবের স্থখের পর দুঃখ ও 

ছুঃখের পর সুখ পর্যায়ক্রমে আসিতেছে । 


০০০ 


রাঁীর বিদ্যার প্রতি বিনয়। 
[ও €১৪৪--১৪৫ পৃঃ ) 
আগে! মাগো..মিলে- বিদ্য। পুর্ব্বে তাহার মাতাকে যেরূপ 
তাচ্ছিল্য করিয়াছিল, এই বিনয়োত্তির সহিত তাহার 
সামঞ্জস্য হয় না। 


পপ 


বিদ্যার উল্লাস । 
৯৪৫-৯৪৬ পৃঃ 


ধনে রসন! রব-_হুলুধ্বনি, উলু'উলু শক। 
মহাশজ যালামন্গুষ্যের কর্ণ ও নেত্রের মধ্যগত অন্থিনির্শিত্ত 
জপ মাল। তান্ত্রিকেরাই ইহ ব্যবহার করিস! থাকে। 


বিদ্যার উল্লাস ১০৩ 


মতাস্তরে 
“নরাঙ্গুল্যস্থিভিমণল? গ্রথিত। পর্ব ভেদতঃ | 
নাড়্যা সংগ্রথিত। মাল। কাঁধ্য। রক্তেন বাঁসিত। ॥৮ 
সাবিতী সমাগম ভব-_ব্রাঙ্মণগণ বিদ্যাকে সাবিত্রী সমান হুও 
বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন। এস্থলে কাঁলীভক্ত স্থন্দরের 
মোচন শুনিয়া, কালীকার এ্রতদাসী বিদ্য। আনন্দে অগ্ররে 
স্থন্দরের সম্ভাঁষপে না যাইয়া, কালীকার পুজা করিলেন, 
ইহাতে বিদ্যার চরিত্র উত্তম রক্ষিত হইস্বাছে। ভারতের 
বিদ্যার ইহাধ কিছুই নাই। 
জননী জনক--এস্থলে কাপীকে 'ও শিবকে পিতা মাতা ভাবে 
উপাসনা করা হইয়াছে । ৯ 


বদরি কোমল.*'ত্বরাঁ-কবির এই সকল কুট কথা জহড্জ . 


বুঝ যায় না। বোধ হয় এটী বটচক্রভেদের কোন গুড় 
কথা হইবে। মূলাধারে শিবের মস্তকস্থিত ,কুগুলিনী 
কালীর মুখ নিঃস্থত স্ধা মুণাল , তন্তবৎ্ অ্রক্ম নাড়ী 
দিয়া সহম্রারে আসিক্সা অমস্ত শরীরকে  সুধাসিক্ত 
করে। ইহার প্রকৃত তত্ব সাধক ব্যতীত আর কেহই 
জানিতে পারে না। অথবা কাব্যগস উল্লেখ করিয়াও 
একথা বলা হইয়া খাকিবে। বদারকোমল কি অর্থে বল! 
ভ্ইয়াছে, বুঝা গেল না। 
রসবেভা--ভক্তিরস বা কাব্যরস উভয়ই হইতে পারে। সম্ভবতঃ 
এস্থলে ধর্ম ভাবকেই উদ্দেশ কর। হইয়াছে । 
গব। গণ..হাসে-এহ ইঙ্গিত অতি *সুন্দর হইয়াছে । বাস্তবিক 
যাহার। নিব্বোধ প্রকৃত রসজ্ঞ নহে, তাহারা এইরূপ গরুর 
মত ভঙ্গী করে মাএ । তাহারা কোন রস বুঝে ন।। গোঃ 
সম্বোধনেও হইতে পারে। বাস্তবিক বানর ব্যতীত আর 
কোন পশুই মুখতক্ী করিতে জানে না। " 
অরসিক'''মরণ--সংস্কতপ্শ্লেক আছে, 
“ইতরতান তাপশতানি যথেচ্ছ! 
বিতর মাংপ্রতি চতুরান্ন : 


৪ 


১০৪ বিদ্যান্ুম্দর | 


অরসিকেতু রসন্ত নিবেদনৎ 
শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ ॥৮ 
্রস্থমধ্যে-*'জানে--স্ধু এই জন্যই গ্রস্থমধ্যে স্থানে স্থানে যে 
সকল কুট শ্লোক আছে, তাহা বুঝ! যাঁয় ন। আমর! 
যথাসাধ্য তাহার অথ করিতে চেষ্ট। "করিয়াছি, কিন্তু 
সর্বত্র সফল হইয়াছি বলিয়া! বোধ হয় না। প্রকৃত গুর- 
পদ্দেশপ্রাণ্ত সাধক ব্যতীত আর কেহ এ সকল বুঝিতে 
পারিবে না, কবির এইরূপ ইচ্ছা,। 


ভূপতি হইতে স্থন্দরের সম্মানপ্রাপ্তি ॥ 


ক. এ €১৪৭--১৪৯ পৃঃ) 
শান্ত্রসিদ্ধ কথ। বটে এই--এস্থলে স্থন্দরের বিবাহ যে আদৌ 
অশান্ত্র নহে, তাহা কবি বিলক্ষণরূপে বুঝাইয়! দিয়াছেন । 
গন্ধর্ববিবীহের পর আর বিবাহ হয় না--ইহাই শান্স- 
সন্মত। * 
এই কথা কৰি কুল্সিণী, সত্যভামা, স্ৃতদ্রা ও উষ্বার 
দৃষ্টাস্ত দিয়া বুঝাইয়া 1দয়াছেন। ভারতে গন্ধর্ববিবাহের 
স্বাপক্ষে এরূপ কোন কথা নাই। একস্থানে মাত্র আছে, 
*“এইব্ূপে অনিরুদ্ধ উষ! হরেছিল। 
ক সি রঃ ্ 
অতএব সহুস। বাঁধিব। যুক্ত নয় ।”' 
্রস্থশ্রে্'*'নাথে- ভাগবত 'কাঁবরঞ্জনমতে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ইহার 
স্বামীরূত টাকাই অতি প্রসিদ্ধা, তাহাতে উক্ত আছে যে 
ঈশ্বরকে কর্মফল ভোগ করিতে হয় না, কারণ 
“নমাং কন্মাণ লিপ্যাস্ত নমে কর্ম্মফলে স্পৃহা ॥৮ 
এই ভাগবতেই সত্যভামা নুতদ্রা' প্রতাীতর গোঁপনে 
গন্ধর্ববিবাহ শান্ত্রসঙ্গত বাঁলয়। অনুমোদিত আছে। 
বর্গভেদে মতভেদ--তিন্ন ভিন্ন যুগে আচার, ব্যবহার, ধন্ম, 


€ 


5 


“কালীর স্বপ্ন দান । ১০৫ 


মত কলি বিভিন্ন । বথা, জত্যখুগের ধর্মশান্ত্র মনু, কিন্তু 
কলিতে পরাশর স্বতিহ গ্রয়ৌজ্য ৷ 
আছে পুর্বপর নীত-_-এইক্ধপ গন্ধব্ববিবাহ রীতি বরাবরই 
প্রচলিত আছে। 
রত্রসিংহাসন মাঁঝে-ভারতে আছে, 
সিংহাসনে বসাইয়া বন ভূষণ দিয়। 
বিদ্যা আন ঠকেল। সমপণ ॥৮ 
বোধ হয় ভারতের বিদ্যাকে পুনঝার সুন্দর সঙ্গে রাজা 
বিবাহ দিয়াছিলেন। (সমর্পণ ) কবিরঞ্জনে সেরূপ নাই । 
মাণিক্য জড়িত হেম--যেমন সুন্দর অলঙ্কীরের মধ্যস্থ মাণি- 
ক্যকে স্বণ ঘেরিয়া থাকে, (তাহ জড়োয়া গহন! বলে) 
সেইরূপ জুনররূপ মাণককে বিদ্যার বর্ণ ঘেরিয়! রহিল 
তাহাদের ক্ষণমাত্র (বচ্ছেদ [ছিল না। 
চলিত গানে আছে, 
“মরকত পাঁশে হেম মেঘে সৌদামিনী যেন 
মাধবীলতা। তমাঁলে খেড়িল ৮ 


পাপী পা পাপা 


স্থন্দরকে মাতৃবেশে কালীর স্বপ্র দান । 
(১৪ ৯১৫০ পৃঃ) 
শাপত্র্ট জম্মধরা অন্তত আছে, 
“শীপত্রষ্ট তোম। দৌহাকাঁর জন্ম মহী ॥ 
বিদ্যাবতী হারাঁবতী তুমি ম্নীলাধর | 
মম পূজা প্রকাশার্থে হইয়াছ নর ॥» 
এরূপ ভাব ভারতের বিদ্যা্ন্দরে স্পষ্ট নাই। সুধু এই 
মাত্র আছে, | 
“তোরা মোর দীস দাসী, শাপেতে ভূতলে আসি, 
আমার মন্্ুল প্রকাশিল! ॥৮ 
কত বা সন্তান-..ভূত--নানা জাতীয় মাঁনবেরা বৃদ্ধ কালের 
সেবা ুশ্রযার জন্তই সন্তান কামনা করে, এবং সস্তা 


১০৬ বিদ্যাস্থম্দর | 


নেরও বৃদ্ধকালে জনকজননীর সেবা স্ুশ্রুষ! কর কর্তব্য। 
কিন্তু তাহাদ্ধের ভাগ্যে সব সন্তান সমান জন্মে না, কেউ 
সৎ কেউ অসৎ হয়! র্‌ 

কিদেষ তোমীরি**'মম্ম-আজি কালির পাঠকগঞ্জ এ কথ। মনে 
রাখিবেন। ইহীর। বরং মাকে পারত্যাগ করিতে পারেন, 
কিস্ত রমণার মোহিনী মীয়াপাঁশ কাটাইতে পারেন না। 
মাণ-সর্ধবন্দ নবীন নাঁগরদিগের চরিত্র এস্ছলে স্ন্দর 
স্ষত্তি পাইয়াছে। 


বিদ্যার নিকট বিদায় প্রার্থনা । 
€১৫০--১৫২ পুঃ) 


যাবে কি না যাবে তুমি- ভারতে আছে, 
“যদি মোরে ভাল বাস সংহতি চলহ।” 
সে নাকি বিচ্ছেদে থাকে--ভারতে আছে, 
“বিধিকৃত স্ত্রীপুরুষ কে ছাড়ে কাহারে ॥৮ 
বৎসরেক বই...ক্লেশ ভারতের বিদ্যাও ঠিক এই কথা 
বলিয়াছেন, 
“কপাকরি করিয়াছ যদি অনুগ্রহ | 
এই দ্েেশে প্রভু আর দিন কত রহ ॥৮ 
যে মাসে যে গুণ--ভাঁরতের বারমাস বর্ণনা আছে। বিদ্যা 
বলিয়াছেন, 
“বার মাসে মাসে মাসে যে সেব। পতির। 
যে নারী না করে তার বিফল শরীর ॥৮ 





বিদ্য! কর্তৃক বার মাঁস বর্ণন | 
€১৫২--৯৫৩৬ পৃঃ ) 

মেষ-এখাঞ্জে মেৰ বৃষ প্রভৃতি দ্বাদশটা রাশির দ্বারা বৈশাখ 
জ্যৈষ্ঠ প্রভৃতি দ্বাদশটা মাসের নাম করা হইয়াছে । 

কুস্থমশর শরে _কুন্থম গেল) হইয়াছে শর বোপ) যাহার, সেই 
মদনের বাণে। 

নেত্রানলে...সেই--মদন হরকোপানলে তম্ম হইয়া পুরর্বার 
জীবিত হয়। 

বিরূপাক্ষ...ঈশ --মহাদেব। মদন তাহাকে: বাঁণবিদ্ধ করি- 
য়াছিল। 

মলয়জ পঙ্ক--চন্দন | 

মিথুনে মিথুনে --আষাঢে স্বামী সহ বাসে। 


যারা তার। সেবে তারা _বাহার! বিরহিণী কুলরখু, তাহার। 
বসিয়া বসিয়া শুধু তারা গণিতেছে ।' 
হুঃখ শান্ত কাস্ত কি কতান্ত--সংস্কতি আছে? 
“অদ্য কাস্তঃ কৃতান্তোহ্ব! ছুঃখ শান্তিং করিষ্যতি |” 
এ মহা ছুঃখের অবপান, হয় স্বামী নম্ম শমন, এই ছুয়ের 
এক জন করিতে পারেন। 
আটনি...দ্বামনি--বিছ্াতের লকলকি মদনের হাত নাড়ার 
তুল্য। 
দেবরাজ --মেঘ ও বৃষ্টির অধিপতি,ইন্্র, মেখপম্পাতে ও বিন্দু 
বিন্দু বারিপাঁতে বিরহিণীর মর্শ্দাহ করিতেছেন । 
মেঘদূতে আছে,- 
“মেঘোদয়ে ভবতি হৃখীনোহুপাস্য়াবৃত্তি চেতঃ 
কণ্ঠশ্নেষে প্রণয়িণি জনে কিং পুনঃ দূর সম্থে ।» 
শক্তি_এস্থলে শারদীয়! দুর্গাপুজ1। 
সুর-তরু-"*কন তুমি দানে কল্পবৃক্ষ সবৃশ । মন্দার, পার্িজাত, 
সন্তান, কল্পতরু ও হুরিচন্দন এই পীচটাকে সুর-তরু বলে। 


১০৮ বিদ্াত্ন্দর | 


ছুই-ম্বামী সহ একত্রিত | 
ভগবান-_ভাগ্যবান্‌। লক্ষমীযুক্ত । ৬গবান দ্বয়ং বলিয়াছেন, 
“মাসানাং মার্গশার্ষোহহং। গীতা ১০৩৫.) 
ত্রিবিধ প্রকার'-.লোক--.আমীর, ফকির ও মধ্যুবিৎ লোক, 
অথবা ধনী, কৃষি ও ব্যবসায়ী । 
কাকবলি--নবান্ন সময়ে নূতন তওল দ্বার! পিত়পুরুযাদির 
আদ্ধ তর্পণাদি করিয়া তাহার অগ্রভাগ কাককে দিয়! 
পরে নবান্ন খাইতে হয়। 
তরুণী তপন তুল।...ভোজন--.একটা চলিত কণায় শীতকালের 
প্রিয় দ্রব্যগুলির নামোল্লেখ আছে । যণা-- 
«তেল তামাক আর তপন তুলা তপ্ত ভাতে ঘি। 
 পাপোষ পাশুড়ি আর শ্বাশুড়ির ঝি।” 
দশ দণ্ড মধ্যে--'হবে-__অর্থাৎ সকাপ সকাল ভোজন হবে। 
চেতনবিশিষ্ট মন্ু..তন-_যে লোক চেতশবিশিষ্ট_অর্থাৎ 
লংসারের মোহে আবদ্ধ নহে--সে জপ হোমাদি নিত্য 
নৈমিত্তিক কর্মের দ্বারা আপনার পাপ দূর করে। ভারতে 
আছে, | 
*চেতরে চেতরে চেত তাকে চিদানন্দ । 
যে জন চেতনমুখী সেই সদ সুখী 1৮ 
মিনে'''মীনকেতৃ-চৈতে মদন । মধু-বসন্ত কাল। 
তার দৈবে...পরভূতবধূ--পাপ মদনের দৈব অর্থাৎ দেব 
বিড়ম্বনায় লাঁজ ভয় নাই, আর চন্দ্র--সে ত নিজে কলঙ্কী, 
সুতরাং তার আবার লজ্জা ভয় কি! আরও ছুঃখের বিষয় 
এই যে, পরগৃহে পালিত যে কোকিল, সেও এখন সময় 
পেয়ে বিরহিণী বধের কারণ হ্ইয় দাড়াইল। 
রাজা মূর্খ-*সূর্থ পাত্র--মদন রাজা ও তাঁহার সখা ও মন্ত্রী বসন্ত 
বড়ই মুর্খ ও পরমন্দমকারী । 
ভারত বিদ্যাস্ন্দরে এবং কৰিকক্কণ চণ্ডীতে, কবি- 
রঞ্জনের স্ত'য় বার মাস বর্ণনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে ভারত 
ও কবিরঞ্রন স্বামী সহবাসে যে সুখ, তাহাই বর্ণনা করি- 


শ্বশুরালয় গমনার্থ প্রার্থনা | ১০৯ 


যাছেন_-আর কবিরগ্ন স্বামী বিরহে যে কষ্ট হয়, তাহাই 
প্রধানতঃ উল্লেখ করিগ্াছেন। যাহা হউক সকলেরই 
বর্ণনা-্্রার একরূপ। পাঠক তাহ! দেখিয়! লইবেন। 


বিদ্যার শ্বশরালয়ে গমনার্ প্রার্থনা । 
€১৫৬--১৫৭ পৃ) 


শান্্রসিদদ কথা...ধ্বনি--ইহা শান্্রসম্মত ও শাস্ত্র সঙ্গত কথ! 
যে, যে জক্ক জননী হইতে এই ছুল্লভি মানবদেহ ধারণ 
করিয়াছি, ভক্তিভাবে সেই জনকজননীর চরণ সেবা ভিন্ন 
মুক্তি কেবল কথার কথা বা একটা খ্বনিমাত্র । শান্তর মতে 
বহু যোনি জমণ করিয়া পরে আমরা এই মাতাপিতুজ 
মানব দেহ ধারণ করিয়া! তত সাহায্যে সাধনাদি ধর্ম কার্ধ্য 
করিলে তবে মুক্ত হইতে পারি। কারণ “শরীরমাদ্যৎ 
লু ধন্মসাধনং |” 
লয় কালে ল়্-'গঙ্গাতীরে -_সৃত্যুকাঁলে ্ষাভীরে-লইরা যাঁয়। 
কাধ্ধীপুর দেশে সুন্দরের বাস। সেখানে গন্গা নাই। 
সুতরাৎ কথাট। অপ্রাসজিক । ভারতে আছে - 
“শুনিয়াছি সে দেশের কীই মাই কথা। 
হায় বিধি সেকি দেশ গঙ্গা নাই খথা ॥ 
গঙ্গাহীন সে দেশ এ দেশ গঙ্গীতীর |” 
জন্ু-_জন্ম । 
হও তুমি পুত্রবতী ..সতী-_ভারতে ঠিক ইহার বিপরীত আছে, 
“ যদি মোরে ভালবাস সংহাঁতি চলহ ।৮ 
কবিরঞ্জন বিদ্যাকে যেরূপ বিদ্যাবতী, বুদ্ধিমতী করি! 
বর্ণনা করিয়াছেন--এ স্থান তাহাঁর উপযুক্ত হইয়াছে । 
সুন্দর .বিদ্যাকে নিজের দেশে যাবার কথা "বলিলে বিদ্যা 
অভিমান করিলেন,* এবং স্বয়ং মাতার কাছে গিয়! স্বামী 
সঙ্গে যাইবার অন্থমতি চাহিলেন। 
মেলানি-বিদায় 11 


রাণীর প্রতি বিদ্যার প্রবোধ বচন । 


(১৫৮-১৬১ প্রঃ) 


এই স্থানটা অতি চমতকার । বিদয! যে প্রকৃত বিদ্যা 
বতী, ভারত তাহার কোথাও পরিচয় দেন নাই । ভারতের 
বিদ্যা চিরকালই রঙ্গরস লইয়া উন্মত্ত । এই বিদায়ের 
সময়েও জন্্যামিনী সাজিয়া কত রঙ্গ করিয়াছিল, কিন্ত 
কবিরঞ্জনের বিদ্যা স্থানে স্থানে আপনার অদাধারণ বিদ্যার 
পরিচয় দিয়াছেন। তন্মধ্যে এই স্থানটা অতি উৎক্কষ্ট । 
পাঠকগণ এরূপ বর্ণনা আর কোথাও পাইবেন না। 
 মুনি'মনোহর1_-ষে কথায় যুনিরও মন হরণ করে। 
মাতৃহত্য।-.ভয়_রাণীর শোক অতি সুন্দররূপে বর্ণিত হুই- 
দ্বাছে। রাণী সাধারণ আত্রীলোকের স্তায় মায়ামুদ্ধা। | 
কার পুক্র''ভুহিতা--ভারতে আছে, 
মিছ! দারা স্থৃত লয়ে, মিছা সুখে সুখী হয়ে । 
যে রহে আপন! কয়ে সে মজে বিষাদে ॥ 
সত্য ইচ্ছা ঈশ্বরের আর সব মিছা ফের-_ 
বিষম ধাহার মায়।...ব্যাপিনী--ভারতে আছে, 
“কত মায়া কর কতমায়া ধর বেদের গোঁচর নয়। 
বিধি হরিহর আদি চরাচর কটাক্ষেতে কত হয় ॥” 
কন্্মভোগ--নিজ কৃত কর্মের ফলভোগ। পুর্বে ইহার শাস্ত্র 
প্রমাণ দেখান হইয়াছে । 
বাহ্য জ্ঞান নাই_-যিনি মহাযোগী, তিনি বাহিরের বিষয় কিছুই 
দেখেন না। তীহার ইন্ড্রিরার গুলি নিরুদ্ধ। কারণ 
“যোগশ্চিন্তবৃত্তির্নিরোঁধঃ 1৮ 
নিবৃত্তি মার্গ-সংসারের মিছ। মায়া ত্যাগ করিয়া সত্য ও ধর্ম 
পথে বাঁওয়! উচিত, তাহ প্রথমে বঝান হইল । 
প্রবৃত্তি মার্গ কিন্তু সাংসারিক লোক এ উপদেশের মর্ম 
বুঝিবে ন|--কেন না তাহার। ঘাত্াুদ্ধ | আপন আপন 


, হুন্দরের দেশ গমন। ১১১ 


করিয়! আপনার ইয়াই ব্যস্ত । এই জন্য বিদ্যা এ স্থলে 
সাংসারিক লোকের ন্যায় পুনর্বার উপদেশ দিতে আরস্ত 
কীরিঞ্ঘুন। 
কন্যাপুত্র"তকন্ম- সন্তান হইতে স্থুখ অপেক্ষা দুঃখই অধিক 
ভোগ করিতে হুয়। 
তুভ্যমহৎ সম্প্রদদে-_-তোমাকে আমি এই কন্তা অশ্প্রদ্দান করি- 
লাম। ইহ1 কন্যা সম্প্রদানের মন্ত্রের অংশ। 
ক্ষমা _সহিষুত1। 
জল শৈবালের ম্যার--পঞ্মপত্র ও শৈবালের দলের উপর যেমন 
জলের বিন্দু স্থির থাকে না, তাহা এদিক ওদিক ঘুরিয়] 
বেড়ায়, মনও তন্জরপ চঞ্চল। রঃ 
্ষণেকে বিবেক...শরীর--এই স্বান অতি চমৎকার। বাস্তবিক. 
মানুষের মন, জ্ঞান ও মোহের মধ্যে ঘড়ির দোলক 
(পেঙুলম্) মত সব্বদ। এদিক ওদিক ছুলিতেছে। 


বিদ্য। সহ শ্ন্দরের ত্বদেশ গমন ৷ 
(১৬১৮৮১৬৪ গৃহ) 


বপ্ররূপ কন্য।গুলা,.পাশিশ- এহ স্থানের ন্যায় চমত্কার ভাব 
আর কোথাও দেখ নাই। এই সকল বর্ণনা হইতেই, 
কবিরঞগন যে প্ররুত কবি ছিজেন, তাহা বেশ বুঝা যাঁয়। 
উত্তর মুখে- শাপ্রমতে উত্তরায়ণ পথে গমন করিলে দেবলোকে 
যাওয়া বাঁয়। “দেব যজ্ঞাঁদ মহামহা পুণ্য কর্ম ্বার। যে 
জকল মহাতআ্সীগণের 1চত্ত দেবলোকে যাইবার নিমিত্ত প্রস্তত 
হয়, তাহাদের অন্তরে পিল! নাড়ী না যম্ুনানদী দীপ্তি 
পায় । তাহা ্ব্পপথ স্বরূপে সৃর্য্যপ্রভা সমুজ্জজ্ত স্থুরলোৌক 
পথ্যন্ত আয়ত। ইহাকেই দেবস্বর্গের নেতা মহা দীপ্তিমান্‌ 
উত্তরমার্ণ, উত্তরায়নমার্গ, অগরিমার্স, জ্যোতিমার্গ, হুষ্যঘ্ার, 


১১২ বিদ্যান্ুন্দর |. 


ও রুমাগ, অচ্চিরাদি মাগ, দেবজান প্রভাতি কছে।” শাস্ত্রে 
আছে, 
“অগি ভেটোতিরহঃ শুরুঃ ধন্সাস উত্তরারণৎ | ... 
তত্র প্রয়াত! গচ্ছন্তি ব্রঙ্গ ব্রঙ্মবিদোৌজনা3 ॥৮ 
ভগব্দগীত।। 
অপরাহ্নে তরুছ।সা...মুল--এই উপমাঁটা আঁত চমৎকার কাঁলি- 
দাসেও এইরূপ একটা উপমা আছে। 
গোটা ছু কথা--আজ কালের সকল গৃহিণীরই এই অমূল্য । 
উপদেশগ্লি মনে রাখা কর্তব্য । ্ 
দ্বশদণ্ড মাত্র (দবা--াশবজ্ঞান মতে হহ। যাত্রার শুভ সময়। 
জনকের আঁধকার সীমা হহা হুংতে বেশ বুঝা যায় যে, 
তৎকালে বর্ধমান রাজ্য অত বিস্তুত ছিল। দশ দিবসের 
পথ যাইলে তবে তাহার সীমায় আদা যাইত । 
ভারত এই স্থানেই সঙ্খেপে তাহার বিদ্যাজুন্দর শেষ 
করিয়াছেন। 1কপ্ত কবিরঞ্জন হহার পর আরও অনেক নূতন 
বিবয় বণনা করিয়াছেন। ভারত এগুলি কেন ত্যাগ করি- 
লেন বলা যায় নী। তাহ নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক বা কাব্যের 
অনুপযোগী হইত ন1। 


স্বন্দরকে আনয়ানার্থ তাহার পিতার 
প্রত্যুদ্গমন। 
0৬১--১৬৬ পুঃ) 


জীবন্যাস--পূর্বে যোগবলে জীবন্যাস মন্ত্র দ্বারা মৃত ব্যক্তিকে 
পুনজ্জীবিত করা যাইত। 


রি 


২২৭ পাপী পাপ 


.বিদ্যাকে দর্শনার্থ নারীগণের আগমন । 
(১৬৬ ১৬৬ ৭2) 


মুখফোঁড় মেয়ে- বাহার! মুখরা ও স্প্বাদনী। 

জগদীশ্বরী--কবিরপ্রনের কন্যা । 

নায়ক-_প্রধান গায়ক । ইহা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, 
তৎ্কালে বিদ্যাস্ন্দর রীতিমত গাত হইবার জন্তই লিখিত 
হইফ়াছিল। তখনকার সকল কাব্যই গীত হইত । এখন- 
কার মত সোজা করিয়। কাব্য পড়িবার রীতি ছিল না। 


স্ন্দরের স্বরাঁজ্যাভিষেক। 
(১৬৭--১৬৯ পৃঃ) 


সন্মত প্রজা যতেক-_হিন্দু রাঁজ্য অবশ্য এজাতন্ত্র ছিল না। কিন্ত 
রাজা গ্রজাবৎ্সল ছিলেন। প্রজার সম্মত লইয়াই সকল 
কাজ করিতেন। প্রজারঞ্জন তাহাদের প্রধান ব্রত ছিল। 
এই জন্য এস্থলে পুত্রকে রাজ্যাভিষেক কালে গুণসিন্থরাজ 
প্রজাদের সম্মতি লইয়াছিলেন। 
বামেতে মাহষী-হন্দু রাজাদের এই নিয়ম ছিল। প্রজাপালন 
রাজধনম্ম এবং সক্জরীকোধন্মমাচরেৎ! 
কবিরাজ-_ কবিশ্রেষ্ঠ, জ্ঞানবান। 
নিজ দেহ ছবি”. দীপ জলে।-- এই উপমাটা অতি চমতকাঁর। 
কালিদাসের রঘুবংশ হইতে ইহা গৃহীত । যথা, 
“ন কারণাৎ স্যাৎ ঝিভিদ্ধে কুমারঃ। |] 
গ্রবর্তিতাদী প ইব্,প্রদীপাঁৎ ॥৮ | 
অভেদ শ্থন্দর-1নজ সোন্দর্যের সহিত ইহার কোনই প্রভেদ 
নাই। সর্বানহুদ্দর | 


১১৪ বিদ্যান্ন্দর | 


সপ্ত দিন-.-তন্ত্র--কবিরঞ্জনের সময়ে বিদ্যাভ্যাসের এই রীতি 
ছিল। আজি পর্যযস্ত “টোঙে” এই নিয়ম প্রচলিত অগ-ছ । 

গণ-_গণ পাঠ ব। ধাতুমাল। শিক্ষা । ক 

দণ্ডী--ইনি “কাব্যাদর্শ» নামক অলঙ্কার শাঁংশ্তরর রচয়িতা । 
দরশকুমারচরিত্র নামক ইহার কৃত আর' এক খানি উৎকুষ্ট 
উপাখ্যান আছে । 

তদনুু কাব্যপ্রকাশে--তাহার পর, অর্থাৎ “কাব্যাদশ” পাঠের পর 
কাৰাপ্রকাশ নামক অলঙ্কার শান্তর পাঠ করেন। 

পিঙ্ষল-_পিঙ্গলাচাধ্য কৃত ছন্দগ্রন্থ। | 

নিল একাক্ষরী মন্ত্রস্পস্থন্দরের পুত্র বিদ্যা শিক্ষা শেষ করিয়। 
'মাতার নিকট দীক্ষিত হইলেন। মাতাই তাহার গুরু 

' স্থইলেন । একাক্ষরী মন্ত্র--কালীমন্ত্রের বীজ। “ ক্রীং ৮ 


স্থন্দরের দক্ষিণাকালিক। মুর্তি সংস্থাপন । 
(১৬৯-১৭১পৃ৪) 
বিঞুপদ- আকাশ । , 
শবারঢমুক্তকেশী-_বীরাচার মতে দক্ষিণাকাঁলীদ ব্যান এই।-- 
“প্রেতহৃদিস্থিতাং বিবসনাং নিজ্জাব কর্ণোৎপলাং 
ত্যক্তাশ্ড হস্তাঘুজৈঃ কাঞ্চিমুগ্র করালদংগ্রবদনাং। 
খড়গাভয় বরমুণ্ডমুণ্ডিতভূজাং বহ্যার্ক চন্দ্রেক্ষণাং 
মুক্তমৌলি পিঙ্গলজটাং শ্রীকালিকাংদক্ষিণাং॥” 
শ্রেষ্ঠ-- বীর্ধ্যবস্ত সাধক ৮ 
ভৌমবার--মঙ্জলবার। 
গ্রন্থ যাবে গড়াঁগড়ি'.ব্যস্ত--কবিরগ্রন কিরূপ সাধক ছিলেন, 
তাহা। এই স্থান হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায়। তাহার মনে যখন 
ভক্তির আোত বহিত, তখন তাহ'র প্রভাবে সমন্তই ভাসিয়া 
বাইত, তাহার বাহ্যজ্ঞান দূর হইত, তিনি নিজ কর্তব্য 
বিস্বত হইতেন। তিনি যখন ভাবে এইরূপ,,বিভোর হই- 


শব্সাধন। ১১৫ 


তেন, তখন তাহার মুখ হইতে স্বতঃই সংগীত নির্গত হইত, 
ই তাহার চেষ্টা বা যত্ব করিতে হইত'না। তিনি 
অবলীশীক্রমে গান রচনা করিতেন । 

শ্বকীয় কল্পণ-_.সকল লোকেরই নিজ নিজ কল্যাপার্থ 
পরকালের জন্য এই সকল বিষয় জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক । 
অথবা কবি তাহার নিজ মল্গলকামনায় এই বিষয় বর্ণন! 
করিলেন। 

অকর্তব্য হেতু _ শান্ত্রমতে প্লাধনার এই সকল গুহ্য কথা 
কাহাকেও বলিতে নাই। যিনি রীতিমত দীক্ষিত, তিনিই 
এ সকল বিষয় জানিবার অধিকারী হইলে, গুরুর নিকট 
উপদেশ পাইতে পারেন। নতুবা আর কেহ তাহ! জানিখার 
অধিকারী নহে। তাই কবি ইঙ্গিতে ইহার বর্ণ! 
করিয়াছেন। এবং প্রকৃত তন্ত্রজ্ঞের নিকট তাহার 
অনম্পূর্ণ বর্ণনা, এবং গুহ্য কথা প্রকাশের 'জন্য ক্ষম/ প্রার্থনা 
করিয়াছেন। 


পি শপ সপ 


শবসাধন। 
(১৭১-১৭৬পুঃ) 
এই শবসাঁধনের সমস্ত প্রক্রিয়া বুঝ! সহজ নহে। যিনি 
রীতিমত তন্ত্র জানেন, বা স্বয়ং সাধনা করিয়াছেন, তিনিই 
ইহার প্রকৃত মর্্দ বুঝিতে পারেন। কিন্ত এরূপ লৌক এখন 
বিরল। বিশেষ ইহ! সাধারণে জানিবার ও কোন উপায় নাই। 
শুরুই কেবল সাধককে তাহা 'বুঝাইবেন, সাধক সেই মত 
সাধনা করিবেন। অন্যে তাহ। জানিতে পারে ন।।, তন্ত্রসারে 
শৰসাধনার এই সকল কথ। লিখিত আছে । আমরা নিম্নে তাহার 
কিক্দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিল+ম । 
সামামার্ধে জুবিধান _বথানিয়মে জল ফুল ছূর্বা আতগ ততুল 
দ্বার! পুজার পুর্ব বিধান ব্যবস্থা করা। 
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তত্ত্বে সকল চক্র প্রভৃতি অঞ্চিত করিয়া তন্মধ্যে বীজ 
প্রভৃতি লিখিয়া কালীর মুণ্তি বিশেষ ভাবনা করিতেছে, 
তাহাকে বন্ধ বলে। 

বটুক-_-ভৈরব । 


শব সাধন। 


(তন্ত্সার হইতে উদ্ধত) 
শুন্ঠাগারে নদীতীরে পর্বতে 1নজ্জনে পিবা। 
বিন্বমূলে শ্বশানে বা। ততসমীপে রণস্থচল ॥ 
অষ্টম্যাঞ্চ চতুদ্দস্তাং পক্ষয্মোরুতয়োরপি। 
এ. ভৌমবারে তমিশ্রায়াং স্বাধয়েত সিদ্িমুত্তমাম্‌॥ 
ভাবছুড়ামণি। 
সং রং সং রস সং 
অথ পূর্বোক্তান্যতমন্থানং গন্থা সামান্তার্থং বিধায় 
ূর্বমুখোমূলাস্তে, ফট্কারং দত্বা বাগতুমিং সংপ্রোক্ষ্য 
গুরু গণেশং বটুকং যোগীনাঞ্চ চতুর্দিক্ু পুর্ববাদিতঃ সংপুজ্য 
পুর্ব্োক্ত বীরা্দনমন্্রং (ই হ্‌ ত্ীং ভ্রীৎ কালিকে ঘোর- 
হষ্রে প্রচণ্ডে চণ্ডনায়িকেঃ দানবানূ দারয়হন হন্‌ শব- . 
শরীরে মহাবিদ্বং ছেদয় ছেদয় হ' ফাট্তি ) ভূমৌ বিলিখ্য 
যে চাত্রেত্যাদি পুক্োক্তত্রমেণ (ও যেচাত্র সংস্থিতা দেব 
রক্ষণাশ্চ ভয়ানকাং। পিশাচঃ [সদ্ধয়োধক্ষা গন্ধব্বাগ্পর 
অঙ্গনাঃ ॥ যোঁগন্তামতাঁয়া ভূতী? সব্বান্‌ ৮: থেচরজ্িয়ঃ। 
নি দিদা স্তাভবস্ত্যত্র তখাচ মম রক্ষকাঃ॥) তৃমৌ পুষ্পাঞ্গলি 
্রয়ং দত্বা প্রণম্য শ্মশানাধিপতিভ্যঃ পুর্ববোক্তক্রমেণ বলিং 
দত্বা অধঘোর মন্ত্রেণ 1শখাবন্ধনং বিধায় খাদ হস্তং দত্বা 
স্থুদর্শনমন্ত্রে আত্মরক্ষ রক্ষেতি আত্মরক্ষা কুর়্যাৎ্ড॥ 
( অধোর জুদর্শন মন্ত্রৌ ও' হী স্ফুর স্ফুর প্রস্ফর প্রস্কর 
ঘোর ঘোরতর তন্ুরূপ চটু চট প্রচটু প্রচট্‌ কহ কহ 
বম বম বন্ধ বন্ধ ঘাতয় ঘাতয় হু' ফট্‌। ও সহজারে ছ' 
ফটু। ততঃ পূর্বোক্তক্রমেণ ভূতশুদ্ধিং স্ঠাস জলঞ্চ বিধায় 
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জয়ছুগ। মঞ্্েণ (দিশু সধপান বিকীর্যয 1তলোসীতি মন্ত্রেণ 
তিলাংচ বিকীধ/ বিহিত শবসমীপং গচ্ছেৎ। 
৯৯৯ বিহিত শবো ধথা-- 
“িষ্টিবিদ্ধ শুলবিদ্ধ। খঞ্জাবিদ্ধ পয়োমৃতম্‌। 
ব্জাধদ্ধং সর্পদষ্টং ঢাওডালং চাভিভূতকৎ ॥ 
তরুণং সুন্দরং শুরং রণেনষ্টৎ অমু্ঞনং | 
পলায়ন বিশুন্যঞ্চ ন্মুখে রণবতিনম্‌ ॥ 
১ ০ স্ঁ র্ 
ন ছুভিক্ষমৃতধ্চাপি নপর্য,যাৰতমেববা ! 
সত্রীজনঞ্চেদৃশং রূপং সব্বথা পরি বর্জয়েৎ ॥ 
আঙ্ষণৎ গোময়ং ড্যক্ত। জাধয়েদ্বীরসাধনম্ |» 
ভৈরবতন্ত্র। 
এবমুক্তৎশবং গ্ুভীত্বা মূলমন্ত্রেণ পুজাস্থানমানয়েৎ। তৎ- 
সমীপং গন্বা ও হু হুট কড়াতিশবমত্যুক্ষ্য ও হুঁ মৃতকায় 
নম। কড়াত পুষ্পাঞ্জাণ ভ্রয়ং দত্ব। শবংসপৃষ্টা শ্রণমেত | 
প্রণায়াম মন্তপ্ত। (বীরেশ পরমানন্দ শিবানন্দকুলেশ্বর । 
আনন্দ ভৈরবাঁকাঁর দেবী পথ্যঙ্ক শঙ্কর, ॥ বারোহং ত্বাং 
প্রপদ্যামি উত্তিষ্ঠ চণ্ডিকার্টনে ॥ ) অনেন শবমন্ত্রেণ প্রণম্য 
ক্ষালয়েৎ শবম্‌। ও” হু ঘুতকাঁয় নমঃ । অনেন ক্ষীলয়িত্ব। 
সুগন্ধি জঙেন স্বাপযিত্থা বাঁসসাজলমুভ্তোল্য ধূপৈ ধুপয়িত্ব! 
চন্দনাদিনা শবং প্রন্গিপ্য কটিদেশং ধৃত্ব। পুজাস্থানমানয়েৎ। 
তথ ভাবচুড়ামনৌ - 
“ধুপেন ধূপিতৎ কৃত্বা গন্ধাদিনা প্রালিপ্যচ। 
রক্তাক্তো যদি দেবেশি ভক্ষয়েৎ কুলসাধকৎ ॥» 
ততঃ কুশ শহ্যাং কৃত্বা পুর্বশিরঃ কৃত্বা শবং স্থাপয়েৎ। 
“কুশশষ্যাং পরিষ্কৃতা তত্র সংস্থাপয়েচ্ছবং। 
এলালব্গ্গকপুরি জাতী খদিরমার্দকং। 
তাঁশবুলং তনুখে দত্বা শবং কুর্ধযাদ ধোমুখং ॥ 
তৎপুষ্ঠৎ চন্দনেনাপি বিলিপ্য প্রয়তঃ স্ুধী2। 
বাহুমূলাদি কট্যপ্তং চতুরজং বিধায় চ॥ 


৩ 
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মধ্যে পদ্ং চতুদ্ধার দলাষ্টক সমন্থিতম্‌। 
পীঠমন্ত্র লিখেন্মধ্যে তত্তৎ কল্প বিধানত£ ॥ 
ও" স্রীং ফড়িতি মন্ত্রের তওৎ কল্পোক্ত পীঠমন্ত্রংলির্দেৎ। 
তদুপরি কম্বলাদ্যাসনৎ ন্যসেৎ। রি 
( তন্রানস্তরে ) গন্থা শবন্তপানিধ্যৎ ধারয়েৎ কা্টদেশতঃ। 
যত্যুপ্র্রাবয়ে ত্তস্ত দরধ্যনিষ্টাবনং শবে। 
পুনঃ প্রক্ষালনং কৃত্বা জপস্থানে সমর্পয়েৎ ॥ 
ততো দ্বাদশ্তঙ্ুলযুক্ত কাষ্ঠানি দশদিক্ষু পুব্ববৎ সংস্থাপ্য 
ইন্দ্রাদি দশদেবতা সংপুজা সামিষান্সেন বলিং দদযাৎ ॥ 
১ সং সং 
তথ। চ বীজমন্ত্রায় সংলখ্য সুরাধিপতয়ে ততঃ । 
বিন্ব নিবারণং কৃত্বা সিদ্ধিং মে প্রষচ্ছয় স্ব।হৃ1 ॥ 
(ততঃ) সর্ধভূত বলিং দদ্যাৎ সব্ধত্র সামিধান্নেন । 
ততশ্চাধিষ্ঠাতৃদেবতাভ্যে। বলিঞ্চ জুরয়াত্বারয়ে ততঃ ॥ 
'চৃতুঃষষ্ঠি যোগিনীভ্যে। ভাকিনীভ্যোপি সংদিশেৎ। 
্ রং ্ঁ 





মুশান্তে ই ফট্‌ শবাননায় নমঃ। 
ইতি সংপুজ্য মূলমুচ্চারধ্য অশ্বারোহণক্রমেণ শবোপরি , 
উপবিশ্ত স্বপাদতলে কুশান্‌ দত্বা শবকেশান্‌ প্রসার্ধয যুটিকা' 
বদ্ধ! গুরুং গণপতিং দেবীঞ্চ নমস্ত্য প্রাণায়াম বড়ঙ্গন্যাসৌ, 
কৃত্বা পূর্বোক্ত বীরাদ্দন মন্ত্রেন দশদিক্ষু লোষ্্ান্‌ বিনিঃক্ষিপ্য 
সংকল্পং কুর্ষ্যাৎ। 
চর নি ক 
ইতি সঙ্কল্লয ও” হী আধারশক্তি কমলাঁসনায় নম 
ইত্যাসনং সংপূজ্য স্ববামতঃ শবসমীপে হ্ধ্যপাত্রাদিকং 
স্থাপ্য শবযুটিকাক্জাং পীঠপুজাং কৃত্ব/ ষোড়শোপচারৈঃ 
পঞ্চোপচারৈ বা দেবীং সংপুজ্য শবমুখে দেবীং গম্ধাদিন! 
জন্তর্পয়েৎ। ততঃ শবাছ্ুখায় সংমুখে গত্ব। মন্ত্র পঠেৎ-- 
ও" বশোঁমে ভব দ্রেবেশ, “মম বীরসিদ্ধিং দেহি দেহি 
মুহা ভাগ রুতাশ্রয়পরায়ণ।” 


শবসাধন। ১১৯ 


ততঃ প্টস্থত্ররজাশবচরণৌ দৃঢ়ং বধ্ধীয়াৎ। 
রি ্ 
-» ইত্যনেন শবন্ত পাদতলে ত্রিকোণং যন্রমুল্লিখেৎ। 
ততঃ শইুবাপরি উপবিত্ত হস্তদয়ং পার্খয়োঃ প্রসার্ধ্য তদুপরি 
কুশান্‌ দত্বা তত্র স্বপাদৌ নিধাত্ম পুনঃ প্রাণায়ামং রা 
শিরসি গুরুং বিভাব্য হৃদয়ে দেবীৎ ধ্যাত্বা ওষ্ঠৌ সংপু 
কুত্বা বিহিতমালষা মৌনীতভূত্বা' বীতভীর্জপেৎ। 
চল রি রা 


তথাঁচ* শবাসনাস়্ং নান্তি ভয়ে জাতেবদেত্তঃ | 
ষত্প্রার্থয়ে বলিত্বেন দাতব্যং কুঞ্জরাদিকং। দিনাস্তরেচ 
দাম্তামি স্বনাম কথয়ন্মমে। ততশ্চেন্মধুবং বক্তি বক্ব্যং 
মধুরং ততঃ । ততঃ সত্যং কারযিত্বা বরং প্রার্থয়ে্। , 
রস সহ এ 
তিরাত্রং বাথ ষড়াত্রং নবরাত্রত্ত গোপয়েৎ। 
স্ীশষ্যাদিগচ্ছেত, তদী ব্যাধিং বিনিদ্দিশে৪॥ 
গীতং শ্রত্বা তু বধিরো নিশ্চ্ষু নৃত্যিদর্শনাৎ । 
যদি বক্তি দ্রিনে বাঁকং তদস্য মুকতাং ভবেৎ ॥ 
পঞ্চদশদিনং যাঁবদেহে দেবস্ত সংস্থিতি । 
ক রং 
গোঁত্রাহ্মণ বিনিন্দক ন কুর্য্যাচ্চ কদাচন। 
হুঙ্জনং পতিতং ক্লীবং নম্পূশেচ্চ কদাচন ॥”? 
র্‌ চে 
ইত্যানেন বিধানেন সিদ্ধি মাপ্পোতি সাধক । 
ইহ ভুক্তবরান্‌ ভোগান্‌ অস্তে বাতি হরেঃ পদং॥ 
এক বর্ণ-, রিনাতি-করিকারে জাতিভেদ উঠিয়। গিয়া, সব 
একাকার হইবে । 
অবলা'-.ফল। হবে-_সাধারণ ন্ত্রীজাতি অত্যন্ত অক্কীর! ব্যাপিক! 
এবং কুফলদায়িকা হইবে ] 
ঠাকুরাল--প্রভূত্ব, কর্তৃত্ব” 
উত্তমাপিদ্ধি__তার, সুতার, তারয়ন্তি, প্রমোদ, প্রমুদিত, প্রমোদ 


১২০ বিদ্যাসুন্দর | 


মান, রম্যক ও সতপ্রমোদিভ এই অষ্টসিদ্ধি । ইহার মধ্যে 
পরিচর্যা করিয়া গুরুকে পরিতষ্ট করিলে, তত্বভাবভত 
বিষয়ে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেঃ সৎ নিন নাঁমন্কষ্টম 
সিদ্ধিই উত্তমাঁসিদ্ি। 

তন্ত্রমতে উত্তমাঁসিদ্ধি অন্ত প্রকার! ঘা 

« মনোরথাঁনামকেেশ পিদ্ধিকুত্তম লক্ষণং । 

মৃত্যুনাং হরণং তদ্বদ্দেবতা দর্শনং তথা ॥ 

প্রয়োগেন্তাঃ রেশসিদ্ধিদিদ্বেস্ত লক্ষণং পরং। 

পরকায়ে প্রবেশশ্চ পুরপরবেশনৎ তথা, ॥ 

উদ্ধোতক্রমণ মেব? হি চরাঁচর পুরে গতি । 

খেচরী মেলনঞধ্ৈব তত কথ! শ্রবণাঁদিকং ॥ 

ভূচ্ছিদ্রাদি প্রপন্টোত্ত, তদ্রতমস্ত লক্ষণং ৷ » 





- বিদ্যাস্তন্দরের ক্বর্গারোহণ। 
(১৭৭-১৭৯ পৃঃ) 
অমার কর্তব্য ''কহি-_এস্বানে স্ন্দব্ন তাঁহার পুল্পকে রাজনীতি 
 ধূন্মনীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা! অতি 
সুন্দর হইয়াছে । 
পরক্সী.. সাবধানে -চাঁণকা শ্লোকে আছে, 
 & মাতৃবৎ পরদারেফু পরদ্রবোষ লোষ্ট্রবৎ | 
আত্মবৎ সর্বভূতেঘু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিত ॥ » 
মানি-মাঁন-ভঙ্গ--যে মানামান ব। সঙ্গান্ত ব্যক্তি, তাহাকে কদাঁচ 
অপমান করা উচিত নহে । 
রিপু সঙ্গে সৌর্ধা শক্রদের নিকট সর্বদা বীরত্ব প্রকাঁশ করিবে, 
ইহাই বিগ্রহের প্রধান নীতি । 
ব্রাহ্মণ মামকী তনু --ব্রান্ণই ঈশ্বরের শরার, ইহা ভগবানের 
উক্তি 1 
ধরামর সন্নিকটে _পৃথিবীতে মন্গব্যে নিকটে । 


.কিদ্যান্দরের নর্গারোহণ | ১২১ 


ভবানী শঙ্কর... প্রজ্ঞাহীন--ভাঁরত বলিয়াছেন, 
“ হরি হর বিধি তিন.আমার শরীর । 
স্ম্  অভেদে যে জন ভজে সেই ভক্ত ধীর ॥৮ 
আছে, 
“ একুমূষ্ঠি স্ত্িনামানি ব্রক্াবিষণণমহেশ্বরাঃ। 
নানাভাবে মনোর্যস্ত তন্ত মোক্ষো ন বিদ্যতে & 1” 
গুরুমন্্ "ধর হিন্দু শান্্রমতে এসকপ প্রকাশ করিতে নাই। 
কারণ ষে অধিকারী নহে, তাহার এদকল কথ! শুনিলে, অপ- 
কার ব্যন্তীত উপকার হয় না। এই জন্তই হিন্কুশাস্ত্রের 
গুঢ় মর্ম বুঝ! এত ছরূহ | 
অবচ্ছেদাবচ্ছেদে ব্যাপকভাবে । অর্থাৎ যাহার ফটডঙয্যু লাভ 
করায় নিমিষেই ত্রদ্ধাণ্ডের সর্ধত্র ব্যাপ্ত হইতে প্রারে । 
তন্ত্রমতে মন্ত্রধিশেষ জপ ও সাধন করিলে এই কার্ধ্য সিদ্ধ 
হইতে পার। বায় । পু 
অদ্য বাব্দ শতান্তে বা...মরণ _-কবিরঞ্জন অন্তত্র ধলিয়াছেন, 

“ ওরে আজি বাব শতাস্তে ব' অবশ্ঠ 'মরিতে হবে | 
বাদিগনার বাজী...নংনার --এই ভাবটা অতি হুন্দর। হিন্দু 
_. শান্ত্রের ইহাই মূশ সিদ্ধান্ত । অবিষ্যার «মাহে সংদারকে 

. এইক্সপ সত্য বলিয়! বোধ হয়, নতুবা ইহা। কিছুই নহে । 
বি একটী গানে আছে, 
এসংসার ধেশকার টাটি | 
ও টং আনন্দ বাজারে লুটি ॥ 
ওরে ক্ষিতি জল বন্ি বায়ু শৃন্ে পাঁচে পরিপাটি । 
প্রথমে প্রকৃতি স্লা অহষ্কারে লক্ষকোটী'। 
যেমন সবার জলে হ্ুর্যাছায়। অভাবেতে স্ব ভাব যেটা ॥১, 
কাপক্রতম কেননা কোন সমন মরিতেই হই:ব। 
মর্ে লাগে ব্যথ।_ঘার়েওপোয়ে বে সকল মর্মভেদী হুঃখ কাহিনী 
হক, দে সফল ছুঃথ ও পোকের কথ। কব এস্লে বর্ণন। 
করিলেন না । 


১২২ বিদ্যাস্থন্মর | 


যোগবলে...প্রাণথ-পূর্ব্বে যোগিগণ এইরূপে ইচ্ছা করিলে 
্রহ্ধরন্ধ. ভেদ করিয়া! দেহত্যাগ করিয়া স্বর্গে যাইতে 
পারিতেন। 

পূর্ব্ব কলেবর-__আতিবাহিক দেহছ। গন্ধবর্ষ দেহ। 

মালাধর হারাবতী -মালাধর সম্বন্ধে বিশেষ বৃত্ান্ত এস্থলে 
কোথাও উল্লেখ নাই। কিরূপে তাহার। শাপ ভ্রষ্ট 
হুইয়। ভূতলে আসে, পূর্বব জন্মে তাহার! কে ছিল, তাহা 
স্থলে কোথাও বর্ণিত হয় নাই। কবিরঞ্জন চগ্তীতে 
মালাধরের কথা আছে, বোধ হয় “তাহা অবলগ্নেই ইহা 
ব্লচিত। 

নগজাতা-__পর্বতদুহিতা ছুর্গা | 


অন্টমঙ্গল। | 
€(১৭৯-১৮১ পৃই) 
মহাঁকালী দর্শন _মহাভাগবতী পুরাণের শেষে এই মহাকালী 
বৃস্তাস্ত অতি জবিস্তারে বর্ণিত আছে। সেই কোটা 
“কাটা ত্রদ্মাওড$ কোটী কোটা ব্রদ্ধা বিষণ মহেশের সৃষ্টি- 
কর্রীর অনন্ত বিস্তৃত মহৈশ্বধ্যময় পুরী দর্শনে ব্রহ্গাদি: 
মোহিত হুইয়া অনন্তকাল নিজ্কাজ বিশ্বৃত ছিলেন । 
স্বকন্া সন্ধা সঙ্গমে ত্রদ্ধার যে পাপ হব, তাহাই ক্ষালন 
জন্য শিব ও বিঞ্কু ব্রহ্মীকে সঙ্গে করিয়! মৃছাকালী পুরী 
দর্শনে যান! এবং পুরী প্রবেশেই তাহার পাপ দূর 
হয়। ইহার বিস্তার্তিত বিবরণ এস্লে সম্ভব নহে। 
এই অষ্টমঙ্গ পঁড়িরেই কবিরঞনের বিদ্যা স্বন্দর অস- 
পূর্ণ বোধ হয়। (কীধ হয় যেন ইহাও কবিরঞ্জনের চণ্ডী বা 
ভারতের অন্নদামণের.. অষ্টমঙ্কলা, গানের ন্যায় সম্পূর্ণ 
ছিল। তবে বাঙ্গালী, পাঠকদের অনৃষ্টদোষে তাহা 
আর পাওয়া যাইবে ন। বোধ হয়! এই অষ্টমঙ্গলা পাঠে 


অফ্টমঙ্গলা ] ১২১ 


বেশ বুঝা যায় ষে, ইহাতেও প্রথমে দক্ষযন্ঞ, পরে পার্কধ- 
তীর জন্ম ও মদনভশ্ম, তাহার পর মহিযাস্্র যুদ্ধ, তাহার 
"পর রামের সেতুবন্ধে ছুর্গীপূজা, তাহার পর শুস্তনি- 
শুসটক্স যুদ্ধ, ও স্থুরথ রাজার মহাপুজা, তৎ্পরে ব্রঙ্গাবিষুঃ 
শিবের মহ্রাকালী দর্শন, তৎপরে বিক্রমাদিত্য ও ভানগমতী 
উপাখ্যান ও শেষে এই বিদ্যাস্ন্দর বা মালাধর ও হারাবতী 
উপাখ্যান ; এই আটটা বিষয় বর্ণিত ছিল। ইহার মধ্যে 
কেবল বিদ্যাস্ুন্দর অংশটি পাওয়া যায় মাত্র।, কবি- 
রঞ্জনের* ন্যায় একজন মহা সাধক ও মহাকবির এরূপ 
মহাকাব্য কিরূপ অমূল্য ছিল, তাহা! অবশ্য সকলেই 
বুঝিতে পারিবেন । কবির বে এই: অষ্টমঙ্গলা গাঁ সম্পূর্ণ 
ছিল, তাহার আর একটা কারণ এই.দেখা যায় যে, বিদ্যা- 
স্থুন্দর্কে ইহার “জাগরণ পালা” বলিয়া নির্দেশ করা 
আছে। অর্থাৎ প্রথম সাত দিন দিবসে বা! সন্ধ্যার সময় 
গান হহয়! শেষ দিনে রাত্রিতে লোকে এই"পালা! শুনিত। 
ভারতের মানসংহ এইকুপ জাগরণ পাল1। বথা, 
“এত দূরে পালা গীত হইল সমাপন । 
অতঃপর রজনীতে গাব জাগরণ ॥৮ 
আমরা কবিরঞ্জনের সেই জাগরণ পালা মাত্র পাইলাম মূল 
পালা গীত পাইলাম না। বড়ই ছুঃখের বিষয়, সন্দেহ নাই । 


সমাপ্ত । 
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তপনীয়--দ্বর্ণ ।* ইহ! বসাইতে হইবে] 
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অশুদ্ধ শুদ্ধ 
ক ক্স 
গিরি [ইহার অবস্থা 
অর্থও হয়--অর্থাৎ কোটালি পদের জারি 
জরি এখন কোথায় রহিল-).) 
মেনে গারি গাও-- * [আমি শপথ 
করিয়া বলিলাম” এরূপ অর্থও হয় ] 
পড়ে সো কীহি [ সে চোর যেখনে 
থাকৃনা কেন, এরূপ অর্থও হয়] 
জপাষেটে "ইহার পাঠ “জ। 


(বা )-পায়েট (পৈট্‌) অর্থাৎ স্বেচ্ছায় 
যাওয়া । পৈট-_ অর্থে হাট্ও হয়, যথ। 


এলে না হে সো লেলে উঠি যাত হৈ পৈঠ* 


বিহারী সাতশৈ 1] 
লইল বটে লইল 
খা৪, জাগা [ (রাঁজা প্রথমেই বলিয়াছেন, 
ধরিয়া আনিলে চোর জনম্মান করিব তোর 
জায়গীর দিব বহু করে। 
অর্থের শেষে ইহা বসাইতে হইবে। ] 


ধন্মকেই ঈশ্বর কম্মরকেই ঈশ্বর 
মুখচন্দ্রের মুখচন্দ্রের সহিত 
জ্ঞান লাভ লাভ জ্ঞান 
তাদ্যাক্তি | আদ্যাশক্তি 

ডাইন কানে দেবতা ডাইন কানে: 
নানা জাতীর মানবের সকল লোৌকেই 
,ফাট্তি ফটিতি 

যন্যপ্রত্রাবয়ে যছ্যপদ্রারয়ে 

যাহার " যাহারা 


গজ" *)চিহ্নিত শুদ্ধ কথাগুলি টাকায় নূতন সন্নিবেশিত হইবে। 
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